আমেরিকার 
জয়েনী 





দেবজ্যোতি বর্মণ 


বাক -স্াহ্িত? 


৩৩ কুক্োজ তক্রো, ক্রলিক্রাতা ৯২ 


গরথম সংস্করণ £ 
অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ 
ভেম্বরন ১৯৬৩ 


প্রকাশক £ 

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায় 
বাক্‌-সাহিত্য 

৩৩ কলেজ রো 
কলিকাতা-৯ 


মুদ্রক £ 

নিবারণচন্দ্র দাস 

প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
১২০।২ আচাষ্য গ্রফুল্লচন্র রোড, 
কলিকাতা-* 


প্রচ্ছদপট £ 
কানাই পাল 
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ 2 
মোহন প্রেস 


সাড়ে সাত টাক 


ভূমিকা 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধবস্ত ইংলঙ, জার্মেণী, রাশিয়া এবং জাপান কিরূপে 
এত অল্প সময়ে এত অদ্ভূত উন্নতি করিল তাহা পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্যে 
বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। এ সবদেশ হইতে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কলিকাতায় 
আসিলে তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতাম। কোন কোন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়! দীর্ঘ আলাপ করিতাম। এখনও ইহা করিয়। থাকি এবং এরূপ সুযোগ 
পাইলে তাহা ছাড়ি না। এরূপ আলোচনাতে বুঝিতে পারিয়াছি পুর্ধগত জান 
কত সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ। 

এই কারণে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য যখন ডাঃ নরমান পামারের চিঠি 
পাইলাম তথন আনন্দ হইল। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা কেমন করিয়া 
এত উন্নতি করিতে পারিল তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান সে দেশে না গেলে সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না, ইহা জানি। সেই জন্য আমেরিকা অবস্থান কালে প্রতিটি মুহ্ 
সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়াছি। বহু আবর্ষণীর ত্রষ্টবয স্থান পরিদর্শনের মায়া 
এই কারণেই ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। 

আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলও, জার্মেণী এবং জাপানের উন্নতির যূল স্থত্র কি 
তাহা আমেরিকা পরিদর্শনের ফলে অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। একই মৃলমন্ত্ 
অবলম্বন করিয়৷ তাহারা অগ্রসর হইতেছে । সকলেরই লক্ষ্য দারিদ্র্য হইতে 
মুক্তি, শোষণের অবসান। কেহ বলে ক্যাপিটালিজম, কেহ রলে সোসালিজম 
কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক। আমেরিকায় দেখিয়াছি রাষইশক্তির উর্ধে সমাজ 
শক্তি প্রতিষ্ঠার যে শাশ্বত নীতি প্রাচীন ভারত অনুসরণ করিয়াছে সেই পথেই 
উহীরা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্যালয় কর্তৃক ভারতের 
প্রাচীন সংস্কত এবং পালি গ্রন্থাবলীর ইংরেজি অন্বাদ প্রণয়ন ও প্রচার ব্যর্থ 
হয় নাই। প্রতিটি পদক্ষেপে উপলব্ধি করিয়াছি সে দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের 
সত্য জান আহরণে এবং স্থল কলেজ বিশ্ববিগ্ভালয় এবং তাহার বাহিরে সেই জান 
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বিতরণে অসামান্য আগ্রহ । দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্যের উপর স্থাপিত 
করিতে ন! পারিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব । এই নীতি' তাহার! উত্তমরূপে আয়ত্ত 
করিয়াছে । ইংলও, জার্ম্বেনী, এবং জাপান সম্বন্ধে বতটুকু পড়িয়াছি তাহাতে 
দেখিয়াছি উহারাও শিক্ষাকে সকল প্রকার শৃঙ্খলমুক্ত রাখিয়াছে এবং অর্থনীতি 
ক্ষেত্রে শোষণ দুর করিয়া সর্বসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনিতে পারিয়াছে। 
রাশিয়াও এই একই উদ্দেশ্য নিয়া অগ্রসর হইতেছে কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাহার 
অনেকটা তফাৎ আছে। আত্মরক্ষার তাগিদে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
অন্ত্রসঙ্জায় এত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে যে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পে সে বেশী মন দিতে 
পারে নাই। এখন সে দিকে অগ্রসর হইতেছে । শিক্ষার উপর আদর্শগত 
সঙ্কোচ কিছুটা থাকিতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে কোন কূপণতা সে করে 
নাই। শোষণ যুক্তির যে নুতন পথ রাশিয়া অবলম্বন করিয়াছিল তাহার সম্বঘ্ধে 
তার নিজেরই এখন.সন্দেহ জাগিয়াছে। 

আমেরিকার উন্নতির ধার! হইতে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করিতে পারি তার 
কথাই এই বইয়ে লিখিয়াছি। বদ্দি কখনও ইংলগ, জার্বেনী, রাশিয়। এবং জাপান 
ভ্রমণের স্থবযোগ পাই তবে তাহাদের কথাও ঠিক এই ভাবেই লাখব। 
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খুব শুনিয়াছিলাম এয়ার ইওিয়! ইন্টাবন্তাশনাল নাকি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এরোপ্রেন 
সাতিস। দক্ষতা এবং ব্যবহার উততয় বিষয়েই নাকি তাহাদের তুলনা নাই। 
প্রথম অভিজ্ঞত| হইল একেবারে বিপরীত । সন্ধ্যা ৭ট1 ৫* মিনিটে দমদম হইতে 
এয়ার ইণ্ডিয়া জেট বোরিং ছাঁড়িবে, ৬-৩৫ মিনিটে দমদমে উপস্থিত হইতে হুইবে। 
প্লেন আসিবে ব্যাঙ্কক হইতে । সন্ধা ৬-১* মিনিটে বাড়ী হইতে টেলিফোন করা 
হইল-_ প্লেন ঠিক সময়ে আসিতেছে কি না । সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-_একেবারে রাইট 
টাইমে আসিতেছে । দেরী না করিয়া রওন! হইয়া গেলাম । দশ মিনিটে দমদম 
পৌঁছিলাম। পৌছিবার মিনিট পাচেকের মধ্যেই সংবাদ মিলিল-_প্লেন ছুই ঘণ্টা 
লেট । ব্যাঙ্কক হইতে প্লেন ছুই ঘণ্টা দেরীতে ছাড়িয়াছে এবং এই খবরুট। 
তাহাদের অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়েক আগে পাওয়া! উচিত ছিল। 

রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ডাক পড়িল। গেলাম। মাংস দেখিয়া চক্ষু স্থিরু। 
যুরগী, পাঠা, ভেড়ার মাংস চিনি এবং খাই। গরুর মাংস চিনি, কিন্তু থাই না। 
বয়ের চোখে তাকাইলাম। চুপ করিয়া রহিল। দৃষ্টি একটু কড়া করিতে প্লেট 
তুলিয়৷ নিয়া গেল। আর যা আনে সবই মিষ্টি, আমার অথাগ্ভ। না খাইয়! বাত্রা 
সুরু করিতে হইল। এরোডোমে কিছু বলিতে পারিলাম না। সঙ্গে মেয়েরা 
আছে। না খাইয়া যাইতেছি জানিতে পারিলে রক্ষ! থাকিবে না। 

রাত বারোটায় বোষ্বাই। সেখানে জানা গেল, ইঞ্জিন গোলযোগের জন্ঠ দেরী 
হইয়াছে। এ প্লেন বোহাইয়ে বাতিল হইল। আবার নৃতন প্লেন। এক ঘণ্টার 
মধ্যে আবার যাত্রা আরম্তের কথা। প্লেন ছাড়িল আড়াই ঘণ্ট| বাদে । 

বোম্বাই হইতে বেইকুট পাঁচ ঘন্টা। প্লেন চলিয়াছে হুর্ধ্যের পিছু পি 
স্বতরাং রাত আর ফুরোয় না। ন] খাওয়ার তাৎপর্ধ্য আরও ভাল ভাবে উপলব্ধি 
করিতে লাগিলাম। বেইকুট পৌছিল তাদের বাত চারটা, আমাদের সকাল সাড়ে 


১ 


সাতটা । প্লেনের সামনে গাড়ী দাড়ানো । আমাদের উঠিতে বলিল। শুনিলাম 
রেস্তোরপায় বাইবে, চা খাওয়াইবে। ভাবিতে লাগিলাম- _সঙ্গে যেন টা থাকে । 

রেন্তোরশর গ্নেটে বসিয়া আছে এক বিশালদেহ আরব। সকলকে একটি 
করিয়া কার্ড দিয়াছে । তার উপর ধপাস করিয়া ছাপ মারিয়া দিতেছে । 

ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চাকচিক্যের অস্ত নাই। চা আসিল, টা আর 
নাই। ভোর রাত্রি। বেশ একটু শীত করিতেছে । আর এক কাপ চা মিলিলেও 
ভাল হুইত। তাও জুটিল না। আবার গাড়ীতে ওঠার তাড়া । গাড়ী হইতে 
প্লেন। তার পর শুন্য মার্গে তে]। 

আরও সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটিল। স্থানীয় সকাল সাড়ে সাতটা হইলে ব্রেক 
ফাষ্ট আসিল । আমাদের তখন বেলা এগারোটার বেশী। আগের দিন দুপুরের 
আহারের পর এই প্রথম খাগ্ জুটিল। এয়ার হোষ্টেস একজন, . উত্তর প্রদেশিনী 
বলিয়া মনে হইল। ১*৮ জন থাত্রী, সকলের জন্য এই একজন । বেইক্রুট 
ছাড়িবার ঘণ্টা দেড়েক বাদে একবার মনে হইল চা কফি দিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
লক্ষ্য করিলাম, বাছিয়! বাছিয়া আগে মেম সাহেবদের দ্রিতেছে। আমাদের পার 
হইয়া গেল। মনে হইল-_ভালই, আগে মেয়েদের দ্রিক। তারপর স্তুক হইল 
সাহেবদের সেবা। তখনও ভাবিলাম-_ভাল, বিদেশীদের আগে যত্ব করুক। 
তাদের পাল! শেষ হইল, সুন্দরীর কাজও মনে হইল শেষ হইয়াছে । তখন আমি, 
আমার দেখাদেখি আর ছুইএকজন ভারতীয় একটু কঠোর স্বরেই চা চাহিলাম । 
জবাব মিলিল_ চা নাই, কফি আছে। বলিলাম-_তাই দাও। 

বেইরুট হইতে রওন! হইতে না হইতে এয়ার ইণ্ডিয়ার কেরামতির আর এক 
পরিচয় মিলিল। প্লেনে ওঠার আগে প্রত্যেককে সিট নম্বর সহ একটি কার্ড 
দেয়। তদন্ুসারে বসিতে হয়। কলিকাতা হইতে একটি তরুণী লগুন 
যাইতেছিলেন। এত দুর পথ এই প্রথম তার যাওয়া এবং সঙ্গে কেহ নাই। 
বেইরুটে চা খাইয়া প্লেনে ফিরিয়া দেখা গেল তার আসনে এক শ্বেতাঙ্গ বসিয়াছে। 
এক ছটফটদার কর্মনকর্তীকে ডাকিয়া দেখাইলাম। তিনি দুজনের কার্ড দেখিয়া 
টুপি চুলকাইয়া তরুণীটিকে অন্য এক আসনে বসিতে দিলেন। সাহেবকে উঠিতে 
বলিতে সাহসে কুলাইল না । বুঝা গেল, ইহাদের খাতির নাণীজাতির প্রতি নহে, 
শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিণীদের প্রতি গোলামী মনোভাব বিলক্ষণ বিগ্মান রৃহিয়াছে। 
তরুণীটি ভাল সিট হারাইরা খারাপ মিটে বসিলেন। ফ্রান্বফুর্টে সেই ছটফটদার 


্‌ 


আর এক শ্বেতাঙ্গকে সঙ্গে আণিয়৷ তরুণীটকে এক ধমক--আপনি এখানে কেন 
বসিয়াছেন? 

কাছেই ছিলাম। তাড়া করিলাম_ব্যাপারখানা কি? এর সিট দমদম 
হইতে লগুন রিজার্ভ কর। সত্বেও একে তুলিয়। অন্ত লোক বসাইয়াহ, এই সিটে 
তুমিই একে বসিতে বশিয়াহ। 

কুইনাইন গেলা মুখ করিরা লোকটা তখন সাহেবকে নিয়া অন্ত জায়গায় 
বসাইল। 

এই তো এয়ার ইণ্ডিদার সর্ববঞ্ীবে সর্ববদেশে সমনৃষ্টি এবং দক্ষতার প্রথম নযুনা। 
দ্বিতীর নমুনা আরও চমৎকার । 

ফ্রাঙ্কফুর্টে আধ ঘণ্ট। থামিয়। প্লেন ছুটিল প্যারিস। প্যারিসের উপরে আসিল 
ঘোবণ। হুইল - অত্যধিক কুয়াশার জন্য প্লেন নামিবে না, সোজা লগুন যাইবে। 
লগুনে প্লেন নামিল তাদের বেলা দশটার কিছু পরে। আমাদের প্রায় বিকাল 
সাড়ে তিনটা। 

১লা অক্টোবর হইতে এয়ার ইত্ডিয়ার প্লেন লগ্ন হইতে নিউইয়র্ক যাইবে না। 
বি. ও. এ. পি. প্লেনে তাদের যাত্রী তুলির দিবে । একথা কলিকাতায় বলিয়া 
দেওয়৷ হইরাছিল। বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের প্লেনে আমার টিকিট বুক করা আছে। 
লগুন এয়ার পোর্টে নাণিলে এগার ইত্ডিয়ার মেমসাহেব বলিলেন-__আমাকে টা 
পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, চারটের প্লেনে আমার সিট হইয়াছে । এদিকে 
স্ুটকেস গিয়াছে কারষ্টমসে। কাষ্টমস বলিতেছে__স্থটকেস খোল। বলিলাম-__ 
আমার সুটকেস নিউইয়র্ক পধ্যস্ত বুক করা আছে, এখানে খুলিলে আবার বুক 
করিতে অস্থবিধা হইবে । টমি নন্দন কাষ্টমস অফিসার বলিল-_এখানেই স্থুটকেস 
খুলিতে হইরে, শুক্কবোগ্য মাল।আছে কি না দেখিব। বলিলাম-_এয়ার ই্ডিয়াকে 
জিজ্ঞাস! না করিয়া সুটকেস খুলিব না, তাদের অফিস কোন্‌ দিকে? কাস্টমস 
অফিসার বলিল-_-4১7০ 5০৮ 100% 10 1,013901) ? বলিলাম-__]ব০১ 7 &10. 70% 
96 179 1109100010১ 1 800 110 [0000.010 9171092 00 105 ৪৮ 6০ এব৩জ্দ 
০]. পাশে একটি ভদ্র ইংরেজ দাড়ানো ছিল। সে এয়ার ইগ্ডয়া অফিস 
দেখাইয়া ধিল। 


এয়ার ইগডয়া কাউন্টারে হন্টদস্ত হুইয়া এক এক মৃতিমানের আবির্ভার হয় 
আবার মুহুর্তে পাশের ঘঞে তার তিরোভাব ঘটে। অবশেষে এক মেমসাহেবকে 
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কাউন্টারে ধরিলাম-__ আমার পজিসনটা কি? মিহি সুরে জবাব-_বি. ও. এ. সি. 
কাউন্টারে যাও। গেলাম। সেখানে জবাব পাইলাম -এয়ার ইগ্ডিয়া কাউপ্টাবে 
বাও। 

আবার ছুটিলাম। এয়ার ইগিয়া কাউণ্টারে কেহ নাই। সামনে ছুজন 

লোক, চেহারা ভারতীয়ের মত । একজন ইংরেজিতে ্রিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

আপনি কি ভারতীয়? 

_হী। 

_ কোথা হইতে আসিতেছেন € 

_-কলিকাতা ৷ 

--ও, আপনি বাঙ্গালী? কলকাতায় কোথায় থাকেন £ 

__-কলকাতায় থাকি না। সহর থেকে দ্বরে একটা গ্রামে থাকি । 

_ কোন্‌ গ্রামে? 

_ শ্যামবাজারের একটু উত্তরে মধ্যমগ্রান বলে একটা 

-আরে আমি দত্তপুকুরের ছেলে, মধ্যমগ্রাম চিনি না? 

এবার এয়ার ইত্য়ার ব্যাজধারবী এক ভাবতীয়ের সন্ধান পাইয়া কথার 
মাঝখানেই তাহাকে ধরিলাম-_আমার এবং আমার সুটকেসের গতি কি হইবে? 

ইনি স্ুটকেস বুকিং-এর নম্বরটি দেখিয়া ছুট দিলেন । 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বি. ও. এ. সি.র এক মহিলা এয়ার ইগ্ডিয়া কাউণ্টারে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_মিঃ বন্মণ কোথায়? 

লক্ষ্য করিলাম, কেউ কোন জবাব দিল না। তখন নিজেই গিয়া পরিচয় 
দিলাম। তিনি বলিলেন--আমার সঙ্গে আসন । 

এতক্ষণে হর্দিস মিলিল___শুনিলাম, আমার স্ুটকেল ১১-১৫ মিনিটের প্লেনে 
নিউইয়র্ক রওনা হইয়া! গিয়াছে । বিশৃঙ্খলার জন্ত আমি রহিয়! গিয়াছি। 

&ঁ দিন বেলা ছুইটায় আর একটি স্পেশাল প্লেন নিউইয়র্ক ছাড়িবে। আমাকে 
চারটা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়! না রাখিয়া মহিলা এ প্লেনে সিট ঠিক করিয়া দিলেন । 

এতক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এবার মনে পড়িল। খাওয়া 
ব্যবস্থা কোথায় আছে জানিতে চাহিলে বলিলেন__-এই একটি কুপন দিতেছি, 
রেস্তোরণায় দিলে খাবার দিবে । সামান্য কিছু খাওয়াই ভাল। কারণ প্লেন 
ছাড়িলে ভাল লাঞ্চ দিবে । 


পরণে ছিল মোটা খদ্দরের সুট। ন্তাশনাল লাইব্রেরীর ব্যানাজ্জি-চৌধুর্রীর 
কথায় ভরসা করিয়! এটি পরিয়া রওন! হইয়াছিলাম। মোটেই ভুল হয় নাই। 
মহিলা বলিলেন-_এটা কি কাপড়, বেশ নুন্দর তো, সতী অথচ টুইডের মত 
দেখতে । 


_ এটা খদ্দর । মেয়ের! হাতে শ্থতা কাটে, পুরুষরা হাতের তাতে বুনে দেয় । 
_-ও, এই তবে সেই খাদি? এর কথা শুনেছি কিন্তু দোথ নাই। 


বি. ও. এ. সি. প্লেন ছাড়িল। হাত্রী জন! চল্লিশেক । এয়ার হোষ্টেস দুজন, 
তাদের পুরুষ সহকারী একজন। সারা প্লেনে আমি একা ভারতীয়। সারাট! 
রাস্তা যে কি যত্ব এবং কি ভদ্র ব্যবহার করিল বলিয়া শেষ করা যায় না। 
প্রত্যেক কথায়-স্তর। আমিধথে কলেজের ম্তর তা তাদের জানার কথা নয়। 
ভারতীয় বলিয়! এই সম্মান দিতেছে__ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না । ইউরোপীয়দের 
কাহাকেও স্যর বলিতে শানলাম না। 


ক্রমাগত ঠায় বসিয়া আসিয়া শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম সিটের হাতল তোলা! যায়। ছুইটি হাতল তুলিয়া তিনটি সিট 
একত্র করিয়া টান হইয়া শুইয়৷ পড়িলাম। মনে ভয়ও আছে, লগুনের সেই টমি 
পুঙ্জগবের মত কেউ আয়! আবার ভেটকি না লাগায়। চোখ বুজিয় ঘুমের তান 
করিয়া পড়িয়া রাঁহলাম। একটু বাদেই অনুভব করিলাম, একজন এয়ার হোষ্টেস 
মাথার নীচে দুইটি বান্ধিশ দিল এবং পায়ের উপর একটি কম্বল চাপা দিয়া গেল। 
কোথায় আমাদের উত্তর প্রর্দেশিনী আর কোথায় বিদেশিনী ! 


ক্যাপটেন মাইক্রোফোন মারফৎ জানাইয়া৷ দ্িলেন__আমরা আটলান্টিকের 
উপর দিয়া চলিয়াছি। খুব ঠাণ্ডা ঝড় বহিতেছে বলিয়া একটু ঘুরিয়া যাইতে 
হইতেছে । বাহিরে টেম্পারেচার -৪৫ ডিগ্রী সে্টিগ্রেড। মাইনাস ৪৫ ডিগ্রী 
সেপ্টিগ্রেড ঠাণ্ডা বস্তটি কি অনুভব করিতে চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। ভিতরে 
অতি সুন্দর আরাম। আটলান্টিক পার হইতে পৌণে আট ঘণ্টা লাগিবে-_ 
তাহাও ক্যাপটেন জানাইয়! দিলেন । 


লগ্ডন হইতে প্লেন ছাড়িল বেলা ছুইট?। খুব ভাল লাঞ্চ দ্রিল। এবার 
চলিয়াছে স্থ্য্যের বিপরীত দিকে । চার ঘণ্টা প্লেন চলিবার পরেও স্থানীয় সময় 
ছুইটাই রহিল। এয়ার ইত্ডিয়ার নিয়মমতে চায়ের সময় হয় নাই কিন্তু বি. ও. 
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'*্মফ এডমিশন | গ্লেনভিল পরিচয় করাইয়া বলিলেন-_আরে, এ বড় মজার লোক, 
সকলের আগে আমাদের ইগ্ডিপেণ্ডেন্স হল দেখতে চায়। 

ফ্রীম্যান একটু ধীর এবং শান্ত প্রকৃতি। তিনজনে সোজা গেলাম ইত্ডিপেত্েন্দ 
হুল। ছুশে! বছর আগের পুরাণে ধশাচের বাড়ী। অনেক জায়গা ভাঙ্গিয়া নূতন 
করিতে হইয়াছে কিন্তু প্যাটাণ, বং প্রভৃতি হুবহু ঠিক াখিয়াছে। ভিতরে 
মেরামত চলিতেছে । একটি ছোট হলে সংবিধান প্রস্ত হইয়াছিল। তার 
চেয়ার, টেবিল সব সংরক্ষিত আছে। অতি সাধারণ কাঠের টেবিল এবং সরু 
ঠ্যাং ও সরু হাতলওয়ালা অতি সাধারণ চেয়ার। কেবলমাত্র জঙ্জ ওয়াশিংটনের 
চেয়ারের পিছন দিকট1 একটু বেশী উচু। পালকের কলম দিয়৷ লেখা হইয়াছিল, 
তাই প্রত্যেক টেবিলে পালকের কলম এবং সেই পুরাণো ধখচের ফোয়াত রাখ) 
আছে। যে সংবিধান বিশ্বের এক বৃহত্তম শক্তিশালী জাতি সৃষ্টি করিয়াছে সেটি 
প্রস্তত করিতে ছোট ঘর, শক্ত গদীহীন কাঠের চেয়ার টেবিল এবং পালকের 
কলমই যথেষ্ট ছিল। আমাদের মহাপ্রভুর মানুষডোবা গদীতে বসিয়া শুদৃশ্ত এবং 
বহু মুল্য টেবিলে বহু মূল্য ঝারণা কলম দিয়া সংবিধান নামক ষে বিশ্বকর্থার পুত্র 
প্রসব করিয়াছেন তার কথা মনে পড়িতে লাগিল। স্বাধীনতার ঘোষণা এবং 
সংবিধানের যূল কপিটি কাচের শো কেসে বাধাইয়! রাখিয়া দিয়াছে । লিবাটি 
বেলটিতে একটি প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়াছে। সুগ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
মার্শীলের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সময় এই ঘণ্টা বাজানো হইয়াছিল । তখনই 
উহা ফাটিয়া! যায়। ঘণ্টা এবং তার কাঠের ফ্রেম পূর্ববাবস্থাতেই রহিয়াছে । 

বাহিরে আসিয়া গ্লেনভিনের প্রশ্ন--তোমাদের স্বাধীনতা কি ইংরেজর৷ স্বেচ্ছায় 
দিয়েছে না তোমাদ্দেরও লড়াই করে আদায় করতে হয়েছে ? আমরা তো শুনেছি 
ওরা! নাকি ইচ্ছে করে তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেশে চলে গেছে। 

_-ইংরেজ কখনো নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনতা দেয়? আমাদেরও অনেক বক্তপাত 
করে তবে স্বাধীনতা আদায় করতে হয়েছে। 

-তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা তবে কে ছিলেন? 

_-স্ুভাষচন্দ্র বসুর নাম শুনেছ? স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল অনেক 
আগে কিন্ত তিনিই ইংরেছকে শেষ আঘাত করেছেন যার ফলে তারা স্বাধীনতা 
দিতে বাধ্য হয়েছে। 


দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন, ছুজনেই বলিলেন--কই, আমরা তো এসব 
কথা শুনি নাই? 

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং নেতাজীর কথা মোটামুটি 
বলিলাম । গ্লেনভিল বলিলেন-_তাই বল, ইংরেজ কখনো স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ে? 

যখন বলিলাম এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমিও যোগ দিিয়াছি এবং তার জন্ত 
সাত বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, তখন দুজনেই বলিয়া উঠিলেন-_কি ভাগ্য 
তোমার । ভূমি নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে পারিয়াছ। আমরা শুধু 
আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসই পড়িয়াছি। 

তিনজনে বেশ জমিয়। উঠিল । একে একে সহবের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখানো 
হুইল। একটি মিউজ্জিরামে ফিলাডেলফিয়া সহরের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
দেখিলাম । দেখাইবার কায়দা বিন্ময়কর। ১৭০৪ সালে প্রথম সহরটির পত্তন 
হয়। সোজা রাস্তা, সমস্ত সহরটা যেন একেবারে চৌঁকো৷ ঘর কাটা । একটি 
রাস্তায় একটু বাক নাই। আয়তন ছোট। একটি কাচের উপর সহরের 
মানচিত্র। একটি সুইচ টিপিল। এ কাচেই তাসিয়া উঠিল এক শত বৎসরের 
পরের সহর। আবার সুইচ । আবার আর এক শত বৎসরের পরবর্তী ছবি। 
আবার সুইচ, এবার বর্তমান সহরের চিত্র । 

সেখান হইতে নিয়া গেল একটি কাঠের মডেলের সামনে ৷ সমস্ত সহরট! 
কাঠের ছারা তৈরি। গত অর্ধ শতাব্দীতে তার যে সব জায়গা ভাঙ্গিয়া নৃতন 
হইয়াছে এবং এখন আর যে সব নৃততন প্লান হইয়াছে তাহা দেখাইবার কায়দাও 
চমৎকার । একট! সুইচ টেপে আর পরিবন্তিত অংশটি উণ্টাইয়। যায়। পর পর 
এইভাবে সুইচ টিপিয়া শীঘ্রই সহরটির চেহার! কিরূপ দীাড়াইবে তাহ! দেখাইল। 
অতঃপর ধড়াস করিয়া আবার সুইচ এবং সয়স্ত জায়গাগুলি আবার উল্টাইয়া 
পুর্বাবস্থা প্রাপ্তি। 

সহরের বাস্তাগুলি সব সমান চওড়া, আমাদের কলেজ গ্রাটের মত। 
কলিকাতার রাস্তায় অল্প কয়েকটি যে অতিকায় গাড়ী দেখা যায় এখানে সব 
গাড়ীই তাই। ছোট গাড়ী সারাদিনে একটি দুটির বেশী চোখে পড়ে ন|। 
জলআ্োতের মত গাড়ী ছুটিয়াছে। প্রতি রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক লাইট সিগনাল। 
গাড়ী বা পথচারী কেহই সিগনাল অমান্ঠ করে না, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কেহ রাস্তা 
পার হুইতে যায় না। সেরূপ করাও বিপজ্জনক । সিগনাল খোলা থাকিলে ৰে 
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জোরে গাড়ী ছোটে তাহাতে ব্রেক কধিতে কষিতেই ভবলীলা সাঙ্গ অনিবার্ধ্য ৷ 
আর একটি অদ্ভূত জিনিধ লক্ষ্য করিলাম-_গাড়ীতে কেউ হর্ণ দেয় না। পুলিশ 
ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সাইরেন বাজাইয়া ছোটে । এম্ুলেন্সের মাথায় চারিটি 
লাল আলো! ঘুরিতে থাকে, কোন হর্ণ বা শব্দ নাই। পাঁকিং এক বিরাট সমস্যা । 
কোথাও আধ ঘণ্টা, কোথাও এক ঘণ্ট! গাড়ী রাখা যায়। আবার কোন কোন 
জায়গায় গাড়ী রাখিয়া গেলে পুলিশ আসিয়া টোয়িং ভ্যান দিয়া টানিয়! সরাইয়া 
দেয়। তার উপর জরিমানা তো আছেই। 

আমার জন্য ঠিক করা হইয়াছিল হোটেল কুজভেপ্ট। ঘরে টেলিফোন, 
রেডিও) টেলিভিসন তিনটিই আছে । এখানে হোটেলে খাবার দেয় না, শুধু 
থাকার জায়গা। 

সন্ধ্যায় সহরতলীতে মিডিয়া নামক একটি জায়গায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ 
ছিল। গ্নেনভিল এবং ফ্রীম্যান ই্রেসনে তুলিয়া দরিয়া গেলেন । ট্রেণে টিকিট 
কাটিলে সঙ্গে সেই ষ্টেসনের টাইম টেবিল বিন! পয়সায় পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক 
ট্রেণ আদিল । আ'মার্দের বনর্গ। লাইনের ট্রেণের মতই ঝরঝরে । ট্রামের মত 
বসার বন্দোবস্ত । একটিমাত্র শ্রেণী। সহরতলীর প্রথম স্টেসন দেখিয়া চক্ুস্থির 
ট্রেণ এবং ষ্টেশন ছুটি বিষয়েই এর! সমান উদ্রাসীন | এরা বলে-__পনেরেো৷ মিনিট 
আধ ঘণ্টার জন্য ট্রেনে উঠব, তার আবার আরাম দিয়ে কি হবে? থাকবার ঘর 
ভাল হলেই হলো । আগাগোড়া সমস্ত ট্রেণটি ভেষ্টিবুলড । একজন কগ্ডাকটার। 
ষ্টেসনে টিকিট ন! কিনিয়! উঠিলেও আপত্তি নাই। ট্রেণে কগাকটার টিকিট দেয়। 

মিডিয়া ষ্টেসনে মিঃ লুইস গাড়ী নিয়া উপস্থিত। প্রবীণ ভদ্রলোক ইন- 
ভেষ্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। ভারত সম্বন্ধে খুব আগ্রহ । আমি ফিলাডেলফিয়া পৌছিবার 
আগেই নিমন্ত্রণ ঠিক হইয়! গিয়াছে । 

বাড়ী পৌছিলাম। দ্রজ। খুলিয়া দিলেন মিসেস লুইস। খাকি হাফপ্যাপ্চ 
পরিহিতা৷ বৃদ্ধা মহিলা । গামছাপরা মেমসাহেব যে এর চেয়ে ভাল ছিল। 
ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝিলেন, পত্ীকে বলিজেন- পোষাক বদলে এস। মহিলা 
কানেই তুলিলেন না। টানিয়! বারান্দায় নিয়া গ্রেলেন। বলিলেন-_-এখানে 
এসে বস, কি সুন্দর জায়গ! দেখ। 

জায়গা সত্যিই সুন্দর । চতুদ্দিক ফাকা। বলিলাম খুব ভাল জায়গা, 
আমার বাড়ীর মত। 
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-কেন, তুমি তো ক্যালকাটা থেকে আসছে । 

না, আমি ক্যালকাটার় থাকি না, ক্যালকাট। ছেড়ে দিয়েছি। গ্রামে 
থাকি। 

ওঃ লাভূলি। কিনাম তোমার গ্রামের? 

_ মধ্যমগ্রাম। 

বার কয়েক ম্যাঢামগ্রাম করিয়া বলিলেন-__হা, এবার ঠিক মনে থাকবে । 

সাহেব মেম ছুজনে কাড়াকাড়ি-কে আগে এবং কে বেশী কথা বলিবে। 
এক ছেলে, এক মেয়ে । ছুজনেই বোডিং-এ থাকে! তাদের ছবি দেখানো 
হইল। তারপরেই মেমসাহেবের প্রশ্নর-__-তোমার ছেলে মেয়ে নেই? 

-আছে, এক মেয়ে । 

_ও: লাভলি। কি নাম তার? কি বললে? মইটমইট ট্রেয়ি-_ 
হা, এবার মনে থাকবে । 

ইতিমধ্যে এক ফাকে পোষাক বদলাইয়! আসিলেন। বলিলেন-_-এবার 
চল, থাবার ঘরে গিয়ে বসা যাক। 

খানার টেবিলে বসিয়াছি। সাহেব একটি কসাইয়ের ছুবির মত ছুরি 
শানাইতেছে। ব্যাপারটা হৃরঙ্গম করিবার আগেই সের পাঁচেক ওজনের এক 
বিরাট মাংসখণ্ড আসিয়া ধপাস করিয়া টেবিলে পড়িল। চক্ষু কপালে উঠিল। 
ভাবিলাল, কি রে বাবা, শুকর মাংস নয় তো? 

ভদ্রলোক বোধ হয় মুখ দেখিয়া বুঝিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন_ ল্যান্ব। 

একটি ভেড়ার ছানার প্রায় অর্দেকটার আস্ত রোস্ট । 

লুইস দম্পতি ছাড়িতে আর চান না। এক বকম জোর করিয়াই রাজি 
নয়টায় বাহির হইয়। পড়িলাম। সহরে পৌঁছিতে রাত দশটা বাজিবে। অচেন! 
দেশ। সঙ্গে কেউ নাই। একা বেশী সাহস করা ঠিক নয়। 

লুইস ষ্েসনে পোয়া দ্িলেন। বলিজেন-__এখন স্টেসনে টিকিট ঘর বন্ধ 
হয়ে গেছে, ট্রেণেই টিকিট পাবে। 

ভ্রীমত্তী লুইস বাহির হুইবার সমর বলিয়া দিয়াছেন--দেশ ঘোরা হলে ফেরার 
আগে একদিন কিন্তু নিশ্চয় আসতে হবে, কি কি দেখলে সব বলে যেতে হবে । 

রবিবার থিজ্জায় গেলাম। প্রকাণ্ড হল, সবটা ভণ্তি হইয়াছে । বৃদ্ধ বুদ্ধা, 
তরুণ তরুণী, বালক বালিক1 সবাই উপস্থিত। প্রার্থনার পর সকলের একসঙ্গে 
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চা অথবা কফি পানের হুন্দর বন্দোবস্ত আছে। বনুমূল্য নুতৃশ্ত চায়ের বাসন । 
দেখিয়া বোঝা! যায় এদের সম্পদ প্রচুর। সঙ্গে ছিলেন গ্নেমভিল এবং ফ্রীম্যান। 
স্তাহার! অনেকের সঙ্গে পরিচন্র করাইয়া দিলেন । এক বৃদ্ধ বলিলেন-_ও, তুমি 
ভারত থেকে এসেছ? আমার এক বন্ধু কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশন চার্চে 
ছিলেন । বছর কুডি আ:গ তিনি দেশে ফিরেছেন । তিনি আমাকে বলেছেন-__ 
ভারত আমাদের সভ্যতা শেখাতে পারে, আর. আমরা সেখানে, [গয়েছি এদের 
ষ্টান করতে। (17015 ০800511169৪, চা 1397৩ 8০০9.03826 6০ 
00078780199 08970.) আমার খুব ইচ্ছা ছিল ভারতে একবার যাই, কিন্তু এ 
জীবনে আর হলো না। 

সোমবার ছুপুরে বোষ্টন থাত্রা। সকালে অফিসে গিয়! প্রোগ্রাম দেখিয়। 
চক্ষুস্থির। এর চেয়ে ইউগিতাসিটিতে লেকচার দেওয়া অনেক ভাল ছিল। 
একেবারে বাঘের গর্ভে নিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে । সব জায়গাতেই 
আলোচনার ব্যবস্থা এবং আলোচনার ক্ষেত্র ও ব্যক্তি আমেরিকার সর্ববশেষ্ঠ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়,গবেষণ। প্রতিষ্ঠান এবং উহাদের সভাপতি ও ডিবেক্টরবর্গ। 


বোস্টনের প্রোগ্রাম-_ 
(১) হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় । 


(২) ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার অফিস। .জামেরিকায় অজভ্র পরত্রিক। 
আছে। তার মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স 
মণিটার সর্বশ্রেষ্ঠ । 

(৩) বোস্টন সিটি হল। 

(৪) আন্তঙ্জাতিক ছাভ্র কেন্দ্র । 

(৫) ইউনিটেরিয়ান গিজ্জা। 

(৬) মাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতাল । এটি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহিত সংশ্িষ্ট। এটি তাদের মেডিকেল স্কুলের হাসপাতাল । 

(৭) 0210 12809 10500861070-এ মধ্যাহ্ন ভোজন । 

নিউ হাতেনের প্রোগ্রাম 

(১) ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় । 

নিউ ইয়কের প্রোগ্রাম 
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(১) আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্পেড সোসাইটিজ-এর প্রেসিডেপ্ট 
ডাঃ ফ্রেডারিক বুরছার্ডের সহিত সাক্ষাৎ । 

(২) কাউন্সিল অফ ফরেণ রলিলেশন্স-এব একজিকিউটিভ ডিরেক্টর জঙ্জ 
ফ্রাঙ্কলিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 

(৩) ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জন নাসন-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ। 

(8) কাণেগী এনডাওমেন্ট ফর ইণ্টারনাশনাল পীস-এর ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ 
ডাঃ রেমণ্ড প্লাটিগ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ । 

(৫) আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশনসের ডিরেক্টর ভাঃ 
আইকেলবার্গারের সহিত সাক্ষাৎ। 

(৬) এশিয়া হাউসে ডিরেক্টর মিস নিমিজের সহিত সাক্ষাৎচ। 

(৭) টাইম-লাইফ অফিসে সম্পাদকদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন । 

(৮) কলন্ষিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান গবেষণা বিভাগের অধ্যাপকদের 
সহিত আলোচনার জন্য ডিরেক্টর ডাঃ এইনসলি এমব্রির আহ্বানে নৈশ ভোজন। 

২২শে অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রোগ্রাম। তারপর ফিলাডেলফিয়া ফিরিয়া 
পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ার 
সেমিনারে যোগদান । 

পরবন্তণ প্রোগ্রাম ফিলাডেলফিয়া৷ ফিরিলে মিলিবে। 


১৩ 


বোষ্ঠন 


হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 


বোষ্টনে হোটেল তুরাইনে পৌছিয়াই একখানি চিঠি পাইলান। চিঠিখানি 
লিখিয়াছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্শাল জে. স্থামডেন রব, পাঠাইয়াছেন 
স্পেশাল ডেলিভারীতে। খামের উপর আমার নাঁম ও হোটেলের ঠিকানার পাশে 
খেলা 15172 0100987. 09609: 9, 1961) 11101778০01 ৪0581 
2 0.0. | চিঠির প্রথম কথা-_ 

1887 111", 13010080, 

১1019 19669 15 অ116690) 6০ অ91901289 ০০ 00 5090]. 8111584 100 
[39360 80. 60 ৪৪5 (1১861 0099 5০০ ৬11] ঠি001001 1810 10001 
01988176800. 7010068,019. 

সোমবার বিকালে পৌহিয়৷ মঙ্গলবার সকালে টেলিফোন করিলাম । মিঃ বব 
তখনই বওনা হইতে বলিলেন। পৌঁছিবামাত্র পরিচয় হইল তার তিনটি 
মহকারিণীর সঙ্গে _শিস বেলচার, মিস রিনটেল এবং মিস মুগার। সময় ছিল 
মাত্র দুটি দিন মঙ্গল এবং বুধবার । বৃহস্পতিবার কলম্বন দিবসের ছুটি । শুক্রবার 
সিটি হল দেখিবার ণিমন্ত্রণ | শণিবার সর্বত্র ছুটি । রবিবার নিউ হাভেন যাত্রা । 

বিশ্ববি্ঠালয়বের একটি মোটামুটি বিবরণ জাণিয়৷ নিয় দেখিতে বাহির হইলাম। 
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুচন! হয় ১৬৩৬ সালে। প্রথমে উহ! ছিল একটি 
কলেজ, আমেরিকার প্রাচীনতম কলেজ । ইংলগ হইতে একদল লোক আমেরিকায় 
পৌছিয়া দেখিলেন ধি্জার পান্রীদের শিক্ষিত করিয়। তুলিবা কোন ব্যবস্থা 
নাই। তাহারা অন্নুভব করিলেন যে, উপধুক্ত ধর্মশিক্ষা ভিন্ন দেশের নৈতিক 
বনিয়াদ দৃঢ় হইতে পারিবে না, সুতরাং লাধারণ জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে ধর্মশিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতেই হইবে। জন হার্ভার্ড তাহাদের আবেদনে সাড়। দিলেন এবং তার 
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জমিদারীর অর্ধেক একটি কলেজ স্থাপনের অন্ঠ দান করিলেন । তার একটি সুচ্দর 
লাইব্রেরী ছিলং সেটিও কলেজকে দিয়া দিলেন। বোষ্টন সহরের উপকণ্ঠে 
কেমব্রিজ নামক গ্রামে কলেজ স্থাপিত হইল। দাতার নামে উহার নাম হুইল 
হার্ভাচ কলেজ। 'এই কলেজই কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পরিণত হইয়াছে । হার্ভার্ড প্রথমে যে সম্পত্তি দান করেন তার মুল্য ছিল ৯৭** 
পাউগ, পরে আরও ৩*০ পাউগ্ডের সম্পত্তি তিনি দান করেন। এখন হার্ভার্ড 
বিশ্ববিধ্যালয়ের মোট দানের (01015975165 [710005710676) পরিমাণ ৫* কোটি 
ডলার বা ২৫* কোটি টাকা । শুধু কলে্দটর হাতে দানের টাকা আছে সাড়ে 
১৩ কোটি ডলার। সম্প্রতি আরও সওয়া ৮ কোটি ডলার কলেজের জন্য তোলা 
হইয়াছে । 

একটি মেডিকেল ছাত্রকে সঙ্গে দিয়] মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ঘুরিয়া দেখিতে 
পাঠাইলেন। ছাত্রটি প্রথমেই নিয়া গেল হার্ভার্ডের প্রস্তরযুত্তির সামনে । জিজ্ঞাসা 
করিলাম__এই মৃত্তি কি হার্ভার্ডের কোন ছবি দেখিয়া তৈরি হইয়াছে? সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধের এত সুম্দর মৃত্তি গঠনের উপযুক্ত ফটোগ্রাফের মত ছবি 
কোথায় পাইলে? 

ছাত্রটির নাম এপ্ডার্সন । জবাব দিল-_মৃত্তিটি কাল্পনিক । 

কলেজ প্রাঙ্গণকে সর্বত্র বলা হয় ক্যাম্পাস, এখানে বলে ইয়ার্ড । আগে 
সর্বত্র ইয়ার্ড কথাটা ব্যবহৃত হইত, এখন উহ! একমাত্র হার্ভার্ডে অবশিষ্ট আছে। 
প্রাচীন এঁতিহ বজায় বাখিবার চেষ্টা আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখিয়াছি । 
হার্ভার্ড তাহাই করিয়াছে । 

প্রেসিডেণ্ট কেনেডি হার্ভার্ডের ছাত্র। তিনি কোন্‌ হলে থাকিতেন ছাত্রটি 
তাহ! দ্েধাইল। পাশেই একটি খিজ্জা। সেখানে যুদ্ধে হার্ভাের যে সব ছাত্র 
প্রাণ দিয়াছে তাহাদের নাম লেখা আছে। গিজ্জীর একটি ঘরে শ্বেতপাথরের 
ছুটি যুণ্তি, নাসের বেশে একটি তরুণী, দৃষ্টি উর্ধে নিবদ্ধ, তার কোলে মাথা রাখিয়া! 
বুদ্ধের বেশ পরিহিত নিহত সৈনিক শায়িত। এমন অপুর্ব মৃত্তি খুব কম 
জ্বেবিয়াছি। 

এর পর নিয়া গেল একটি মিউজিয়ামে । সেখানে প্রথমেই আলাপ হইল 
ফিলিপিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন ভীনের সঙ্গে । মিউজিরামটির সবচেয়ে ভাল 
ষ্টব্য বস্ত কাচের ফুল। প্রায় শতবর্ষ পুর্ব্বে ফুলগুলি তৈরি হইয়াছে, আজও 
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নৃতনের মত অক্ষত রহিয়াছে । বিভিন্ন ফুলের রং কি ভাবে কাচের ভিতর আনিল 
তাহাই আশ্চর্য । কলার ফুল হিসাবে একটি মোচা রাখা আছে । বুঝিবার সাধ্য 
নাই যে, উহ! গাছের মোচা নয় । 

লাইব্রেণী দেখিতে চাহিয়াছিলাম। শুনিলাম ৮৫টি ইউনিটে সমস্ত বই ছড়ানে!, 
বই এবং পুস্তিকার সংখ্যা ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার । ২৫ বা ৩* লক্ষ বই এদের ষে 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ব্যাপার । আগার গ্রাজুয়েট বা কলেজের ছাত্র এবং 
পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য বই আলাদ! জাক্পগায় রাখা হয়। এরা আগার 
গ্রাজুয়েট প্রতিষ্ঠানকে বলে কলেজ, পোষ্ট গ্রাঙ্জুষ়েট প্রতিষ্ঠানকে বলে দ্কুল। কলেজ 
লাইব্রেরী তিনটি বাড়ীতে সীমাবদ্ধ, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইতেছে 
ওয়াইডেনার লাইব্রেরী । লাইব্রেরীর ৪৫টি ইউনিট এই তিনটি বাড়ীতে আছে। 
একমাত্র ওয়াইডেনার লাইব্রেরীতে আছে ২০ লক্ষ বই। এক বিধবার একমাত্র 
পুত্রহ্থারি এলকিন্স ওয়াইডেনার লুসিটেনিয়া জাহাজডুবিতে মারা যান। তার 
মা সমস্ত সম্পর্তি ও বই এই লাইব্রেরীর জন্ত দান করেন। লাইব্রেরী রাত দশটা 
পর্য্যন্ত খোল! থাকে। ল্যামণ্ট লাইব্রেরী খোলা থাকে রাত বারোটা পর্য্যস্ত। 
কলেজ লাইব্রেরীতে ছাত্রের! নিজেরাই ইচ্ছামত বই বাহির করিয়া আনিতে 
পারে। 

ওয়াইডেনার লাইব্রেীর লাইব্রেরিয়ান ডাঃ মিস এলিয়ানর নিকল্সের সঙ্গে 
পরিচয় হইল। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমার গবেষণার অন্যতম বিষয় জানিয়! 
মহিলা থুব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, তিনি এ সময়ের দুজন লোক-_বারওয়েল 
এবং পিকক নিয়া গবেষণা করিতেছেন । বাঙ্গলার জমিদারী প্রথা সন্বন্ধে একটি 
অতি মুল্যবান প্রাচীন দলিলের কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে, দলিলটি নিউ 
ইয়র্কের একটি লোকের নিকট আছে । সেই লোকের নাম ঠিকানা আনিলাম 
কিন্ত কাজ হয় নাই। নিউ ইয়র্ক নিসার তাহাকে চিঠি দিয়াছিলাম কিন্ত 
জবাব পাই নাই। 

ডাঃ পল টিলিকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আসিয়া গেল। তিনি এ বাড়ীতেই 
বসেন। টিলিকের ঘরে পৌছিবার আগে একটি ঘরের দরজায় লেখা-_সংস্কৃত 
এবং ভাষাততৃ ৷ 

.টিলিক স্কুল অফ ডিভিনিটির প্রধান অধ্যাপক । তিনি নৈতিক শিক্ষা এবং 
ধর্ঘশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বথা খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন। একজন 
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'আমেরিকানের নিকট বলিয়! মনে হইতেছিল যেন ভারতীয় খবির কথা 
সুনিতেছি। তার সঙ্গে আলাপের পর হার্ভার্ডের শিক্ষার আদর্শ আরও স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি করিতে পারিলাম। এরা 11062511য 9৫.508690..%% তৈরী করিতে 
চায়। শিক্ষার সঙ্গে উদ্বারতা এবং নৈতিক দৃঢ়তা আনা এদের মুখ্য উদ্দেস্ত । 
আমেরিকায় প্রচুর সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং প্রত্যেকটি সাধারণতঃ স্থানীক্ 
ছাত্রে ভন্তি থাকে । বিশ্ববিদ্যালয়ের একশত মাইলের মধ্যে যাহাদের বাড়ী 
তাহারাই প্রধানত: উহাতে ভণ্তি হয়। কিছু বাইরের ছাব্রও থাকে । কিন্তু 
হার্ভার্ডে তা নয়। এখানে আমেরিকার প্রত্যেক প্রদেশের ছাত্র আসে। বিদেশ 
ছাত্রের সংখ্যাও অনেক । এ সময়ে আমেরিকার বাহিরের ৪৭টি দেশের ছাত্র 
হার্ভার্ডে ছিল। হা্ভার্ডের শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে সামাজিক স্বাধীনতার 
মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিকাশ। বিভিন্্ জাতি ও ধর্দদ সম্প্রনায়ের ছাজ 
একক্র বাস করে, পড়ে, খেলা করে, থিয়েটার করে এবং এইভাবে পরম্পবের 
সহিত মেলামেশায় তাহাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দুর হইয়া যায়। পরম্পরকে জানিবার 
এবং সুস্থ আলোচনার দ্বারা একটি বিষয় সমগ্রভাবে বুঝিয়া৷ তারপর সিদ্ধান্তে 
'উপনীত হইবার ক্ষমতা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার দিকে শিক্ষকদের সব সমস 
লক্ষ্য থাকে । মেডিকেল ছাত্র এগাসনের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিলাম এই 
জ্ঞান তার বেশ ভালভাবেই জন্মিয়াছে। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 


আদর্শ বুঝাইতে গেলে তাহাদেরই ভাষায় বলিতে হয়-_ 
(78757 99919 6০ 09910] 0109 11701100818 ০9)9016 10৮ 


9710108,1 92515919 800. 11009091009106 (10110001196) 607 00092568- 
01718 18068 &00. 1019895 19890101716 1700 0109100 8100. 90028991776 
00170108078 100101%. 160 02199 6০ 100798989 17078806, 80৫ 
09780906259, 01009286209110£ 806 ] 5870596.) 

7619 90100921090. 711). 81099 800 86810.08:0 800. 10081068 
01 ৮19) 160) 02090970116 10023120705 8001 11701999179 ৪, 87970999 
01 0106 08910 03:00191708 ০01 10090 8,701 809০1965. 

এই আদর্শ কথার কথা নয়, এই আদর্শ তাহারা বাস্তবে পরিণত করিতেছে 
এইখানেই তাহাদের কৃতিত্ব। কেবলমাত্র ডিগ্রী অঞ্জনই যে_ শিক্ষার একমাত্র 
উদ্দেশ্য নয়, এই... হার্ভার্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের তাহা উপলদ্ধি করিতে 
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পারিয়াছে। এই কারণেই আমেরিকাতে দেখিয়াছি হার্ভার্ডের গ্রাজুয়েটের সম্মান 
সবচেয়ে বেশী। চিন্তার শক্তি, মুল্যমান নির্ধারণের শক্তি, নৃতন বিশ্বের পরিবর্তন 
দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি আপনি আসে না, উহা অর্জন করিতে হয় এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে এই তিন শক্তির সম্পর্ক ওতঃপ্রোত, সে বিষয়ে এখানে 
ছাত্র এবং শিক্ষক সম্পূর্ণ সচেতন। আগার গ্রাজুয়েট কলেজ কোর্স চার বছর 
ফা্ইয়ার ক্লাসের ছাত্রেরাও অবহেলিত নয়, তাদেরও ক্লাস বছ বিশ্ববিখ্যাত 
নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মনীষী নিয়া থাকেন। এক হইতে ছয় জন পর্য্যন্ত ছাত্র 
নিয়া টিউটোরিয়াল ক্লাস হয়। সপ্তাহে এক বা ছুই দিন তছুপলক্ষ্যে যেকোন 
ছাত্র তার অধ্যাপকের নিকট যাইতে পারে । টিউটোরিয়েলের উদ্দেশ্য পৰীক্ষার 
উত্তর লিখিতে শেখানো নয়, 1902:18] দা0]] 92280168 & ৪60.09106 6০ 
9::08906:0 8100. 0981)920 119 0)016790810017)6 01 1019 ০0, 11910, 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রী কত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহা এগারো 
হাজার। অধ্যাপক চার হাজার। প্রতি তিনজন ছাত্রে একজন অধ্যাপক 
আগার গ্রাজুয়েট ছাত্র ৪৪*০ ; তাহাদের জন্য অধ্যাপক ফুল-টাইম ৫৮* এবং 
পাট€টাইম ৫০*। পার্ট-টাইম অধ্যাপকদের এরা বলে 1198015170€ 6110ম্ন. 

হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের মার্শালের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হইল । দেখিলাম 
এর! বড় কলেজের পক্ষপাতী নয়। কলেজের আয়তন বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে উহা! 
ভাঙিয়৷ ছোট করে! এরা 0০911951865 ৪ ০: 11%1706 অর্থাৎ “কলেজের 
উপযুক্ত জীবন" কথাটা খুব বেশী ব্যবহার করে। হার্ভার্ড কলেজের জন্ম হইতেই 
এই কথাটি এদের একটি মূলমন্ত্র হইয়া আছে। একটি সুন্দর স্গিগ্ধ এবং আনন্দজনক 
আবহাওয়। স্ষ্টি করা! এবং বজায় রাখাকে এরা বলে 0০011981869 ৬৪৮ ০£ 
[15061 প্রবীণ অধ্যাপকদের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা এদের। পল 
টিলিকের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি_ইহাতে যেন আমারও মর্যাদা বাড়িয়। 
গিয়াছে। 

কলেজগুজিকে কি ভাবে ছোট করা৷ হয় তাহা ঘার্শালের নিকট শুনিলাম। 
ইহাকে এর! বলে হাউস প্লান। হার্ভার্ড কলেজে এখন ৪৪০* ছাব্রছাত্রী, উহ 
নয়টি কলেজে বিভক্ত হইয়াছে । এই বিভাগ কিন্তু আমাদের মত নয়। ছাত্রের 
বিশ্ববিচ্ভালয়ে থাকে । অধ্যাপকদের অনেকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্যাম্পাসে থাকেন। 
কেহ কেহ বাহির হইতে আসা! যাওয়া! করেন। ছাত্রদের নয়টি গ্রুপে ভাগ করিয়া 
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নয়টি হাউসে বা হোষ্টেলে জায়গা! দেওয়া হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট বা ভাইস 
চ্যান্সেলার অথব! বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শামে উহাদের নামকরণ 
হইয়াছে । হাউস প্লানের প্রবর্তক হইতেছেন ইয়েল বিশ্ববিগ্ভালয়ের একজন 
গ্রাজুয়েট, নাম এভোয়ার্ড হার্কনেস। ১৯৩*-এ এই উদ্দেশ্তে তিনি হার্ভার্ড এবং 
ইয়েল উভয় বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রত্যেককে ১ কোটি ৩* লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে 
ছয় কোটি টাকা দান করেন। মার্শাল বলিলেন যে, হাউস প্লান হার্ড এবং 
ইয়েল বিশ্ববিগ্ঠালয় ব্যতীত আমেরিকার আর কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ে নাই। 

হাউস প্লান মোটামুটি এইরূপ £ 

ফা ইয়ারের ছাত্রের সকলে একসঙ্গে থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় বারো 
শতের মত ছাত্র ভণ্তি হয়। তাহাদিগকে জায়গ৷ দেওয়। হয় হার্ভার্ডের এতিহাসিক 
ইয়ার্ডে। প্রতি কামরায় দুজন থাকে এবং প্রতি চারজনের জন্য একটি পড়ার 
আলাদ! ঘর ও একটি বাথরুম । খাওয়ার ঘর ও খেলার ঘর সকলের জন্য একটি 
প্রথম বছর এখানে থাকিয়া! তার পরে ইহারা বিভিন্র হাউসে চলিয়া যায়। প্রতি 
হাউসকে বলা হয় 9617-0070981760. 0০11989 0010700710 বা স্বয়ং ংসম্পূর্ণ 
কলেজ গোঠী। ক্লাস এবং লেবরেটরীর কাজের জন্য আলাদা বাড়ী। সেখানে 
রীতিমত ক্লাস হয়। ইহাকে বলা হয় 10:08] 11786808100, | সাধারণ ক্লাস 
ছাড়া আর সমস্ত কিছু হয় হাউসে । হাউসে প্রত্যেক ছাত্রকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ফ্লাট দেওয়া হয়। উহাতে থাকে ছুই বা তিনটি শয়ন কক্ষ, একটি বড় পড়ার ঘর 
এবং স্নানের ঘর। কেহ একা! থাকিতে না চাহিলে এক বা দুইজন রুমমেট নিতে 
পারে। প্রত্যেক হাউসের ভার থাকে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের উপর, তাকে 
বলা হয় মাষ্টার। একজন সিনিয়ার টিউটবকেও হাউসে বাস করিতে হয়। 
অধ্যাপকদের অনেকে হাউসেই থাকেন। সব অধ্যাপকর্দের থাকা বাধ্যতামূলক 
নয়। ধাবা প্রতিদিন আসা যাওয়া করেন তাদের জন্য হাউসে আলাদা বসার 
বন্দোবস্ত আছে। | 

প্রতি হাউসে প্রায় ৪৫০ ছাত্র আছে, তাহাদের সঙ্গে সাধারণতঃ কত 
জন অধ্যাপক থাকেন-_জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম প্রায় ৪০ জন অধ্যাপককে 
থাকিতে হয়, তার মধ্যে ৮ হইতে ১* জন টিউটর । প্রতি হাউসে ১২ হাজার 
বইয়ের একটি লাইব্রেরী থাকে ৷ হাউসের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে পড়া তৈরির 
কাজটা সেখানে খুব ভাল ভাবে হুইয়! যায়। প্রতি দশ জন ছাত্রে একজন 
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অধ্যাপক ছাউসে থাকেন বলিয়। ঘে কোন বিষয়ে ঠেকিলে তৎক্ষণাৎ ছাত্রেরা 
সাহায্য পায়। টিউটোরিয়েল ক্লাস কলেজে হয় না, হাউসে হয়। শুধু লেখাপড়া 
নয়, ছাত্রদের কোনরূপ ব্যক্তিগত সমস্য! দেখ! দিলে অধ্যাপক ও টিউটরেরা 
তাহারও সমাধান করিয়া! দেন। বিভিন্ন হাউসের মধ্যে খেলার প্রতিযোগিতা 
খুব প্রবল। গুধু হার্ভার্ডের নয়টি হাউস নয়, হার্ভার্ড ও ইয়েলের হাউসগুলির 
মধ্যেও তীব্র ফুটবল প্রতিবোগিতা হয়। এদের ফুটবল আমাদের মত গোল 
বল নয়, লম্বাটে বল। হাউসে লেখাপড়া, খেলা, আমোদপ্রমোদ? এবং সামাজিক 
জীবন সব দ্দিকে সমান দৃষ্টি রাখা হয়। শিক্ষক ছাত্র সাহচর্যা একটি প্রধান 
জিনিষ। শিক্ষকের যোগ্যতা .সবন্ধে এরা অতিশয় কঠোর। এদের নীতি 
হুইতেছে- একজন অযোগ্য_ শিক্ষক থাকিতে দেওয়ার অর্থ হাজার হাজার 
ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। এ বিষয়ে এরা যে কত কঠোর তাহার পরিচয় 
পাইয়াছিলাম আটলাণ্টায়। সেখানে স্কুল বোর্ডের একটি সভায় আমন্ত্রিত 
হুইয়াছিলাম। সে কথা পরে বলিব। অধ্যাপক এবং টিউটরদের যোগ্যতা 
সর্বোচ্চ বলিয়াই অধ্যাপক ছাত্র অন্ুপাতের স্বর্পতা এতটা কাধ্যকরী হইতে 
পারিতেছে। 

মার্শালের একটি কথা খুব মনে লাখিল। তিনি বলিলেন_-আমরা এখানে 
ত্রিবিধ ম্বাধীনত! রক্ষা করিয়া চলি। প্রথম স্বাধীনত] হইতেছে বাহিরের সকল 
প্রকার রাজনৈতিক বা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণ হইতে আত্মরক্ষার স্বাধীনতা । হার্ভার্ড 
স্বাধীন, স্বয়ংশাসিত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান । দ্বিতীয়, বিদ্যাচচ্চার স্বাধীনতা 
(898097010 £7990020) | সত্যের সন্ধান এবং সত্যের প্রকাশ হাভার্ডের ব্রত। 
তাই হাঠার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলে লেখা আছে 91288 বা সত্য। তৃতীয়, 
ছাত্রদের স্বাধীনতা (0659900000৮ ৮6 8৪$5০920% )। ছাত্র এবং অধ্যাপক 
উভয়ের জন্যই যথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ ও যথাসম্ভব বেশী স্বাধীনতায় হার্ডার্ড বিশ্বাসী । 

মার্শাল বার বার 'লিবারাল এডুকেশন” কথাটার উপর থুব জোর দিতেছিলেন। 
উহার তাৎপর্যয কি, তাহা জিজ্ঞাসা করির! উত্তর পাইলাম__'লিবারাল এডুকেশন? 
' বলিতে আমরা বুঝি সেই শিক্ষা যাহা স্বাধীন সমাজে স্বাধীনতার বুদ্ধিদীপ্ত 
ব্যবহারের শিক্ষা দেয় € [110978] 64008810019 1000890)2006811 90008- 
6100. 10 6: 17766111697 889 01 7:9900100 17) ৪, 0969 900190 )। 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলিলেন-__এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র স্বাধীনতার 
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আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়, 
সামাদ্ধিক সুস্থ পরিবেশ গড়িয়া তোলা স্বাধীনতার উদ্দেশ্য, স্বাধীনতার প্রয়োগ 
শিখিতে হয়, সেই প্রয়োগ শিখিতে গেলে শুধু বইয়ে হয় না, উন্নত চরিত্র এবং 
আদর্শ চোখের সামনে রাখিতে হয়, এই শিক্ষাই আসল শিক্ষা-_হার্ার্ডে কয়েক 
ঘণ্টা থাকিলে এবং অল্প কয়েকটি ছাত্রছাত্রী বা৷ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিলেই 
যেন এটা মন্মে মণ্মে উপলব্ধি করা যায়। বিশ বছর আগে কলিকাতায় বহু 
আমেরিকান সৈনিক দেখিয়াছি । তাহাদের অনেকেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। 
উহার্দের অসভ্যতাকে বোধ হয় বর্বরতা বলিলেও অতুযুক্তি হইত না। কুড়ি 
বৎসরের মধ্যে সেই দেশের ছাত্র ও সাধারণ নাগরিক কিরূপে এত ভদ্র সামাজিক 
জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া! গেল, হার্ভার্ডে না গেলে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইত। মার্শাল 
বলিলেন__সমাজে বাস করিবার উপযুক্ত সংযত স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অঞ্জন 
হারভার্ডে 81569988815 081৮ 0 ০136 09. 9০106 ৫ বলিতে 
তাহারা বোঝেন £:০1706 9 9০০18,]]5) 2106511900081157 809. 100028]]15 
__ অর্থাৎ মানব হিসাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে সামাজিক_ সভ্যতা, বুদ্ধির বিকাশ 
এবং নৈতিক চরিত্র তিনটিই সমান ভাবে চাই। আরও একটি খুব বড় কথা 
বলিলেন- হাতার্ড সেই শিক্ষা দেয় বে শিক্ষায় প্রতিটি ছাত্র নিজের পায়ে দাড়াতে 
শেখে (19809 69 ৪6800 010 1719 ০0%% 1986) বছর মধ্যে একের প্রকাশ 
আমাদের আদর্শ; হাভার্ডের আদর্শ শুনিলাম__স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ । এই তিনটিকে তাহারা গণতান্ত্রিক জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়। বিশ্বাস 
করে। সকলের উর্ধে দেয় মূল্যবোধের স্থান । 

আলোচন| দীর্ঘ হইতেছে তবু শেষ করিতে মন উঠিতেছে না। পরবর্ভা 
প্রোগ্রামের সময় হইয়া! আসিতেছে । আমেরিকা! যাওয়ার আগে ছুই বন্ধু 
তাহাদের পুত্রদের হার্ডার্ডে ভত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি নাজানিয়া আমিতে 
বলিয়াছেন। মার্শালকে বলিলাম। হাসিয়৷ বলিলেন বেশ তো, দরখাস্ত 
পাঠাইতে বলিবেন ; ভবে ১৬ বছর £01008] 9090861০], অর্থাৎ স্কুল কলেজে 
পড়া চাই। 

খরচের কথ শুনিয়া চক্ষুত্থির। প্রত্যেক ছাত্রের বছরে প্রায় তিন হাজার 
ডলার অর্থাৎ ১৫ হাজার টাকা পড়া এবং খাওয়! থাকার ফী দিতে হয়। 
আমাকে চোখ কপালে ভুলিতে দেখিয়া বলিলেন-_-ভয় নাই, যারা এত টাকা দিতে 
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পারে না! তাহাদের উপার্জন করিয়া টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অন্ত সুযোগও 
আছে । বাধিক সাড়ে ১২ লক্ষ ডলার স্কলারশিপ দেওয়া হয়। শতকরা! প্রায় 
২৫ জন ছাত্র স্কলারশিপ পায়। সর্বোচ্চ দ্বলারশিপের পরিমাণ বাধিক আড়াই 
হাজার ভলার। মেধাবী ছাত্রকে যাহাতে উপাজ্জনের চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিতে 
হয় তার জন্য এত টাকার স্কলারশিপ দেওয়া হয়। স্কলারশিপের পরিমাণ 
সাধারণতঃ বাধিক ১২** ডলার বা মাসে ৫০* টাকা। স্কলারশিপ পাওয়া 
এবং বজায় রাখ। ছাত্রের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। যাহার! স্কলারশিপ 
নিতে পারে না তাহাদেরও ব্যবস্থা আছে। যেকোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বছরে ৭৫* ডলার খণ নিতে পারে। প্রতি ছাত্র মোট তিন হাজার ডলার 
পর্য্স্ত খণ পায়। এই খণের কোন সুর্দ নাই এবং ছাত্রাবস্থায় উহ! পরিশোধ 
আরভ করিবারও দায়িত্ব নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর বাধিক 
শতকরা ৩ টাকা সুদ ধরা হয় এবং মাসিক অন্ততঃ ১* ডলার হারে খণ শোধ 
আরম্ভ করিতে হয়। প্রত্তি বসর কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ ডলার এইভাবে খণ 
দেওয়া হয়। এই স্থযোগ কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও নিয়বিত্ত পরিবারের ছাত্রেরা 
পায়। ছাত্রদের উপাজ্জনের উপযুক্ত কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আর একটি বিশেষত্ব । সপ্তাহে ১* হইতে ১২ ঘণ্ট। কাজ করিয়া যে কোন 
ছাত্র বাধিক চার হইতে পচ শত ডলার উপাজ্জন করিতে পারে । 

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও উঠিতে হইল। মার্শাল একটি অতি সুন্দর বাধানো 
চমৎকার কাগজের থাতা৷ খুলিয়া বলিলেন__এটিতে আপনার নাম ঠিকান! 
লিখিয়৷ দিন । 

তারপর হাসিতে হাসিতে বলিলেন--এই খাতা আমরা যত্বের সহিত রক্ষা 
করি। হয়ত শতবর্ষ পরে কোন ছাত্র হার্ভার্ডে কাহারা অতিথি আসিয়াছিলেন 
তাহা নিয়া গবেধণ! করিবে, সেদিন সার্থক হইবে এই খাতার সব স্বাক্ষর | 


চি, 


বোষ্টন মিটি গবর্ণমেগ্ট 


হার্ভা$ বিশ্ববিষ্ভালয়ের মার্শাল বোষ্টন সিটি কাউন্সিল দেখিবার ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন । সময় ঠিক হইল শুক্রবার ১৩ই অক্টোবর বেলা দশট1। সিটি হলে 
কাউন্সিলার হাইন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি সমস্ত দেখাইবার ব্যবস্থা 
করিবেন । 

সিটি হলে উপস্থিত হুইয়া কাউন্সিলার হাইনের ঘর খু*জিতেছি এমন সময় 
একজন বল্িল-_-08% ] 01910 5০৪? ( তোমাকে কি সাহায্য করিতে পাবি ?) 

বলিলাম__নিশ্চয়, আমি কাউন্সিলার হাইনের ঘর খু'জিয়া পাইতেছি ন! । 

__এই বিরাট বাড়ীতে ঘর খু'জিয়া পাওয়া কঠিন বটে, আমার সঙ্গে এসো । 

ঘবের সামনে পৌছিয়া বলিলাম-_ধন্যবাদ 

--এবর জন্য আবার ধন্তবাদ কিসের? একজন লোককে এইটুকু সাহায্য যদি 
না করিতে পারি তবে মানুষ হইয়া! জন্মিয়াছি কেন? 

কাউন্সিলার হাইন তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। তার সেক্রেটারী ডয়েল 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি ঘরে নিয়! বসাইলেন । 

আমেরিকার মিউনিসিপাল ব্যবস্থা বইয়ে পড়িয়াছি। ডয়েলের সঙ্গে কিছুক্ষণ 
আলাপেই বুঝিলাম বই পড়া জ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ। 

বোষ্টন আমেরিকার বৃহত্তম সহরগুলির মধ্যে একটি । এখানে মেয়র টাইপের 
সিটি গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত। আমেৰিকার মিউনিসিপালিটি আমাদের মত শুধু জল 
সরবরাহ, জল নিকাশ, আবজ্্ন! সাফ এবং বসম্ত ও কলেরার টীকাগানে দায়িত্ব 
শেষ করে না; এরা প্রকৃত পিটি গবর্ণমেন্ট চালায়। মিউনিনিপালিটির সমস্ত 
কাজ তো করেই, তার উপর পুলিশ, অগ্রিনির্ববাপন, হাসপাতাল পরিচালন 
প্রভৃতিও সিটি কাউন্সিলের কাজ। মিউনিসিপালিটির তিনটি টাইপ-মেয়র 
টাইপ, কমিশনার টাইপ এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ। বোষ্টনে মেয়র টাইপ 
এবং কানসাস প্রদেশের মানহাট্রান সহরে সিটি ম্যানেজার টাইপ দেখিবার সুযোগ 
পাইলাম। মেয়র টাইপে কাধ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব মেয়রের, সিটি 
কাউদ্দিলের প্রধান দায়িত্ব বাজেট পাশ এবং মেয়রের কাজ অশ্ুমোদন। 


২৩ 


সিটি কাউন্সিলের সদণ্য দশজন । সকলেই নির্ব্ধাচিত এবং সকলেই বেতন 
পান । মেয়রও নির্বাচিত এবং বেতনভোগী। মেয়র কাউন্সিলের সভায় 
সভাপতিত্ব করেন না । কাউন্সিলারদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের অন্তুপস্থিতিতে 
কাউন্সিলারদের মধ্যে যিনি বয়োজ্ষ্ঠ তিনি চেয়ারম্যান হম । দেখিলাম গণতঙ্্রে 
বয়সের মর্যাদা দানের সুযোগও আছে। 

ষ্টা্ডিং কমিটি ১৪টি। যথা £ 

(১) একজিকিউটিভ কমিটি । সব কয়জন কাউন্সিলার ইহার সভ্য। 

(২) ফিনান্স কমিটি । সভ্য সাতজন। 


(৩) দাবী ব1 018109 কমিটি। সভ্য পাঁচজন । এই কমিটির কাঙ্জ কি-_ 
জিজ্ঞাসা করিলে ভয়েল বলিলেন-__-সিটি গবর্ণমেণ্টের কাজের কোন ক্রটতে যদি 
কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে সিটি কাউন্সিলের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী 
করিতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বোঝা যাইবে ঃ 


(ক) রাভ্ার গর্তে পড়িয়া এডওয়ার্ড হোয়ের গাড়ীর ক্ষতি হইয়াছিল । 
তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে ৪.০ ডলার । 

রাস্তার গর্ডে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ীর ক্ষতিপূরণের সংখ্যা অনেক। 

(খ) হেলেন হেলার 'একটি গলিতে ব্রাস্তার দোষে পড়িয়া আহত হন। তিন্নি 
ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন ২০* ডলার । 

(গ) রাস্তার মেইন পাইপ ফাটিয়া জেমস ডায়ারের ভশীড়ার ঘরে জল ঢুকিয়। 
জিনিষ নষ্ট হইয়াছিল। তার ক্ষতিপূরণ ২৯ ডলার । 

(ঘে) জলের মিটারের ক্রটিতে আম্না কেলির ভশড়ার ঘরে জল ঢুকিয়া জিনিষ 
নষ্ট হইয়াছিল। তার ক্ষতিপূরণ ৭৫ ভলার। 

(ড) ফায়ার ব্রিগেডের মইয়ের ধাকায় রাস্তায় দাড়ানো অবস্থায় আনি 
লিঞের গাড়ীর ক্ষতি হয়। তার ক্ষতিপূরণ ৬* ডলার । 

(৯) ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ীর ধাকায় রাস্তায় দাড়ানো উইলিয়াম কুকের; 
গাড়ীর ক্ষতি হয়। তার ক্ষতিপূরণ ২৫* ডলার । 


সিটি কাউন্সিলের কর্তাদের অমনোযোগী হইবার উপায় নাই। ক্ষতিপূরণের 
এই ব্যবস্থার দ্বারা আমেরিকানর! তাহাদের সিটি গবর্ণমেন্টকে সতর্ক এবং কর্মক্ষম 


১ 


রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অযোগ্য কাউন্সিলারদের কর্তব্য 
অবহেলার দোষে নাগরিকদের অযথা ক্ষতি নিবারণ করিয়াছে । 

(৪) কনফারমেশন কমিটি । সভ্যসংখ্যা পাঁচ। মেয়র অফিসার ও কর্মচারী 
নিয়োগ করেন। তার কতকগুলিতে কাউন্সিলের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। 
মেয়র পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করেন। এই নিয়োগে গবর্ণরের অনুমোদন 
প্রয়োজন । কনেষ্টবল নিযুক্ত করেন মেয়র, অনুমোদন করে কাউন্সিল। সমস্ত 
অনুমোদনের কেস আগে কমিটিতে বিচারের পর কাউন্সিলে যা়। সহবের স্থায়ী 
অধিবাসী ভিন্ন অপর কেহ কনেষ্টবল নিযুক্ত হইতে পারে না। আমাদের কলিকাতা 
সহরে এই দাবী তুলিলে তত্ক্ষণাৎ প্রার্দেশিকতা৷ বলিয়া অভিহিত করা হইবে। 
কংগ্রেস কমুনিষ্ট উভয়েই ইহাকে প্রাদেশিকতা৷ বলিয়! নিন্দা করিবেন। ডয়েলকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম--এ বিষয়ে কোন আইন আছে কি না। বিনা বাক্যব্যয়ে 
ডয়েল একটি বই টানিয়া! বাহির করিলেন--176 7395%1860. 01080 988 ০£ 
196] ০1 609 0185 ০৫ 73০5৮০7 । উহার নবম পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাবায় লেখ! 
মেয়র কনেষ্টবল নিযুক্ত করিবেন জ্ম1১০ 8038]] 79 10139169065 0৫ 00১6 
(0৮5 | 

(৫) হাসপাতাল কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাচ। হাসপাতাল সম্পর্কে যে কোন 
বিষয়ে এরা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন । 

(৬) জেল কমিটি । সত্যসংখ্য! পাঁচ। কারাগার পরিদর্শন এ'দের কাজ। 

(৭) আইন সংক্রান্ত কমিটি। সভ্যসংখ্য পাচ। আইন সভায় সহর সংক্রান্ত 
কোন আইনের প্রস্তাব হইলে এই কমিটি সে বিষয়ে সিটি কাউন্সিলের বক্তব্য 
উপস্থিত করেন। 

(৮) লাইসেন্স কমিটি । সভ্যসংখ্যা পাচ। লাইসেন্স এবং পারমিটের সমস্ত 
দরখাস্ত গ্রথমে এই কমিটিতে আসে । 

(৯) অভডিনান্দ কমিটি। সভ্যসংখ্য। পাঁচ। সিটি কাউন্সিল নিজে কার্য্য 
পরিচালনার জন্ নিয়মাবলী প্রণয়ন কবিতে পারে । উহ্াকেই বলা হয় অডিনান্স। 
ডয়েল থে বইটি দবেখাইয়াছিলেন তাহ! চাহিয়। মিয়া আসিয়াছি। 

(১*) পাবলিক হাউসিং কমিটি । সভ্যসংখ্যা পাঁচ। 

(১১) পাবলিক জমি কমিটি । সভ্যসংখ্যা পাঁচ। 


৫ 


(১২) পাবলিক সাঙিসেস এবং রিক্রিয়েশন কমিটি । সভ্যসংখ্যা পাঁচ। 
পার্ক, খেলার মাঠ প্রভৃতি এই কমিটির হাতে । 

(১৩) রুল কমিটি। সভ্যসংখ্যা পাঁচ। অডিনান্স বলে ছোটখাট কাজ 
পরিচালনার জন্য নিয়ম বা কুল তৈৰি করিতে হয়। উহা! এই কমিটির কাজ । 
আইন, অডিনান্স এবং কুল তিনটির জন্ত ইহারা তিনটি আলাদা কমিটি তৈরি 
করিয়াছেন । 

(১৪) 01080 13560959100100916, 1191789,01116962010, 800. 1১919 &1 
কমিটি। পহরের ঘিগ্রি অস্বাস্থ্যকর এলাকাগুলি ভাঙ্গিয়৷ নৃতন বাড়ী, পার্ক ও 
বাস্তা তৈরি হইতেছে । ডয়েল উহার ভারপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ 
করাইয়। দ্িলেন। বিরাট মানচিত্রের উপর নুতন কাজের প্রতিটি ধাপ আঁকা 
আছে। উহার সাহায্যে সমস্ত বুঝাইয়! দিলেন । শৈবাল গুপ্ত কলিকাতার বস্তি 
ভাঙ্গিয়৷ তাল রাস্তা এবং বাড়ীর ষে প্লান তৈরি করিয়াছিলেন নীতির দিক হইতে 
ইহা প্রায় সেইরূপ | 

সহর শাসনে মেয়রকে সাহায্য করিবার জন্য একটি এডমিনিস্ট্রেটিভ সাতিসেস 
বোর্ড এবং একটি পাবলিক সেফটি কমিশন আছে । এডমিনিষ্ট্রেটিভ সাভিসেস 
বোর্ডের সভ্য এই কয়জন £ 

(১) ডিরেক্টর অফ এডমিনিস্রেটিভ সাতিসেম, 

(২) পার্মোনেল ম্থুপারতা ইজার, 

(৩) বাজেট স্ুপারতাইজার, 

(৪) অডিটার, 

(৫) কালেকটার ট্রেঙ্গারার, 

(৬) আ্যসেসমেন্ট কমিশনার, 

(৭) মাল ক্রয়ের এজেন্ট । 

পাবলিক সেফটি কমিশনের সদস্য £ 

(১) ডিরেক্টর অফ এডমিনিহেঁটিত সাভিসেস, 

(২) বিলডিং কমিশনার, 

(৩) সিভিল ডিফেন্স ডিরেক্টর, 

(৪) আগুন কমিশনার, 

(৫) স্বাস্থ্য কমিশনার, 
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€৬) পুলিশ কমিশনার, 

€৭) পাবলিক ওয়ার্কল কমিশনার, 

(৮) ট্রাফিক কমিশনার, 

(৯) স্কুল সুপারিন্টেণ্েণ্ট, 

(১০) মেট্রোপলিটান যানবাহন অথরিটির জেনারেল ম্যাণেভোর। 

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা তিন স্তরে বিভক্ত- কেন্দ্র, প্রদেশ এবং 
নগর। কেন্দ্রে গ্রেসিডেণ্ট, প্রদেশ গবর্ণর এবং নগরে মেয়র নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
ক্ষমতাসম্পন্র ব্যক্তি তিনজনেই নির্বাচিত। ছোট সহরে সিটি ম্যানেজার 
হইতেছেন প্রধান একজিকিউটিভ। 

আমেরিকায় মিউনিসিপালিটি পরিচালনার বিশেষত্ব এই যে, উহাকে তাহার৷ 
“সটি গবর্ণমেণ্টে পরিণত করিঘ্াছে। পুলিশ বড় সহরে মেয়র, এবং ছোট সরে 
সিটি ম্যানেজারের হাতে । যাহাকে ক্ষমতা দিয়াছে দায়িত্বও তাহারই উপর 
চাপাইয়া রাখিয়াছে। মেয়র এবং সিটি ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য 
কাউন্সিল এবং এবং কমিটি আছে কিন্তু কমিটির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সরিয়া 
পড়ার উপায় নাই। মেয়র বা সিটি ম্যানেজারের কার্যকাল সংক্ষিপ্ত, ছুই, তিন বা 
বড় জোর চার বৎসর । এরা নির্বাচিত লোক। তোটদাতারা জানে যে, এদের 
উপর তাহারা সহরের শাসন এবং মিউনিনিপাল উভয়বিধ ক্ষমত৷ দান করিতেছে । 
ভোটদাতারা অনেক বেশী সঙ্জাগ বলিয়া মেয়র এবং সিটি ম্যানেজারকে সর্বদা 
সতর্ক থাকিতে হয়। তার উপর সিটি গবণমেন্টের দোষে কোন নাগরিকের 
ক্ষতি হইলে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের দায়িত্ব আরও কঠোর 
করিয়া দিয়াছে। 

আমাদের কর্পোরেশনে মেয়র, সাক্ষীগোপাল মাত্র। কাউন্সিলারেরা তাহাদের 
ুর্ুতি এবং অযোগ্যতা অনায়াসে চালাইতে পারেন। বলিলেই হইল__কমিটি 
করিয়াছে বা কমিটি করে নাই, আমি কি.করিবি? 

আমাদের কর্পোরেশনের কমিটিতে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
আমেরিকার প্রতিনিধি সভা ও সিনেটের কমিটি হইতে সুরু ক্রিয়া! সিটি কাউন্দিল 
ও কমিটিতে সাংবাদিকদের অবাধ প্রবেশাধিকার। বোষ্টন সিটি কাউদ্সিলের 
একটি সুপ্রশত্ত ঘর শুধু রিপোর্টারদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়৷ হইয়াছে । প্রত্যেক 
রিপোর্টারের আলাদা টেলিফোন। বোষ্টন হেরান্ড, ভিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার 
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এবং গ্লোবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ হইল। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট 
এবং মিউনিসিপাপ্িটিংতে গোপনতার কালো পর্দা টানিয়া দেওয়া রেওয়াজ 
হইয়াছে। বাঙ্গল, স্ককারের সংবাদ সংগ্রহেও নানারূপ বাধ! স্ষ্টি করা 
হইতেছে । কদারেণ'নর কমিটিতে সাংবাদিকের প্রবেশ নিষেধ । আমেরিকায় 
সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও চধর্যাদা দেখিয়। বিন্মিত হইতে হয়। 

ডয়েল কাউদ্সিল চেম্বারে নিয়া গেলেন। ঘরের ভিতরে জাতীয় পতাকা । 
প্রার্থনার জন্য পাত্রীর বেধী। চেয়ারম্যানের মঞ্চ ও চেয়ার। কাউন্সিলারদের 
জন্য দশটি চেয়ার এতং প্রতোক চেয়ারের সামনে একটি টেবিল। ডয়েল 
বলিলেন-_দ্রশজন কাউন্সিলার উপস্থিত থাকিলেও দশটি চেয়ারের একটি সর্বদা! 
খালি থাকে। 

বলিলাম-___বুঝিয়াছি। এদেরই একজন তো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। 
তিনি চেয়ারম্যানের মঞ্চে বসিলে একটি কাউন্সিলারের আসন শুন্য থাকিবেই। 

জিজ্ঞাসা করিলাম-__পাদ্রীর মঞ্চ কেন ? 

__কাউন্সিলের প্রতিটি অধিবেশন আস্ত হইবার আগে সিটি কাউন্সিলের 
চ্যাপলেইন প্রার্থনা করেন। 


প্রার্থনা কিরূপ হয় তার একটি নমুনা নিলাম। সেখানে গিয়েছিলাম ১৩ই 
অক্টোবর । ১৮ই সেপ্টেম্বরের প্রার্থনার রিপোর্ট £ 

হে মহান দয়াময় ঈশ্বর । তোমার আশীর্বাদে আমরা কখনও বঞ্চিত হই 
না। আমাদের দেশের মধ্যে এখন এক মহা সঙ্কটকাল দেখা দিয়াছে, জীবন 
সম্বন্ধে মানুষের মনে তীব্র সন্দেছ এবং উদ্বেগ জাগিয়াছে, আমাদের পদক্ষেপ 
দিধাগ্রস্ত হইয়াছে, এই সন্ধিক্ষণে আমরা বিনীত বিশ্বাসের সঙ্গে তোমারই দিকে 
তাকাই। আজ এই প্রার্থনার ভিতর দিয়া আমরা আমাদিগকে তোমার এবং 
নগরবাসীর সেবায় উৎসর্গ করি। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহ! কিছু 
সৎ, যেন ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহা তোমার ও নগরবাসীর সেবায় 
নিয়োজিত কিতে পারি। আমাদের স্বাধীনতা, শাস্তি, এবং সম্পদ সকলের 
জন্য তুমি রক্ষা কর। আমাদের কর্তব্য পালনে যে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রয়োজন, জনসেবায় 
ঘে সাহস আবশ্তক তাহা লাভের উপযুক্ত উদ্দার উন্মুক্ত দৃষ্টি তুমি আমাদের 
দাও। তোমার আশীর্ববাদ যেন আমরা অর্জন করিতে পারি ।) 

সিটি কাউন্সিল হইতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়__নাম সিটি 


৮ 


রেকর্ড । উহার ৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় এই প্রার্থনার রিপোর্ট রৃহিয়াছে। 
পত্রিকাটি নিতে পারি কি না-_ছিজ্ঞাসা করিলে ভয়েল সানন্দে সম্মতি দিলেন। 
সিটি কাউন্সিলের প্রত্যেক অধিবেশনের পূর্ণ বিবরণ উহাতে প্রকাশিত হয়। 
মূলনীতি সেই এক _আমাদের কাজ সবাই দেখুক, সবাই জানুক । 

প্রার্থনাটি এত সুন্দর যে, উহার প্রকৃত অনুবাদ করিতে পারিলাম না । 
সেই সময়ে আকাশে এটম বোমা বিস্ফোরণ চলিয়াছে। সারা বিশ্বে এক অজ্ঞাত 
আতঙ্কের ছায়া । "তারই পটভূমিকায় এই প্রার্থনা । 

ভাবিতেছিলাম-_-এরা বস্তৃতন্ত্রবাদী, আমরা অধ্যাত্ববাদী। আমাদের 
সেকুলার রাইেঁর স্থল কলেজ বা জনপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

প্রার্থনার পর হয় পতাকা! অভিবাদন, তার পরে কাজ আরম্ত। 

সিটি রেকর্ডের প্রতিটি সংখ্যা দেখিলে বোঝা ঘায় কাউন্সিলের প্রতিটি কাজ, 
প্রতিটি পদক্ষেপ সর্ধবসাধারণকে জানাইবার জন্য এদের কি আগ্রহ । নূতন বাড়ী 
নিশ্মাণ ব1 পুরাণো বাড়ীর অদ্লব্লের যতগুলি পারমিট এক সপ্তাহে দেওয়৷ 
হয় তার প্রত্যেকটির মালিকের নাম, ঠিকানা, ওয়ার্ড নম্বর এবং খরচের অঙ্ক 
প্রকাশ করা হয়। যথা £ 


41097801019 £ 


নাম ঠিকান। ওয়ার্ড খরচ 

ডলার 

এফ. সয়ার ৩১৯ ডার্টমৃখ স্বীট ৫ ৫০৮০ 

ডব্লিউ. বফোর্ড ১৩৭ হাওয়ার্ড এভিনিউ ১৩ ৩০৯৯ 

এ. বাগলি ৩৩ গ্নেনভেল স্ট্রীট ১৫ ৭২৩ 

নূতন বাড়ী ঃ 

সি. মিকুনাজ ৩৬ মিল গ্রীট ১৬ ১৯১০০৬ 

78011017569 1)9:001191)90. £ 

এফ. বাঝ্সট ১,০ পশ্চিম সপ্তম গ্রীট ৬ ৬৮৫ 


ট্যাক্স সম্পর্কেও একই ব্যবস্থ। । যাহাদের ট্যাক্স নকুব করা বা কমানো! হয় 
তাহাদ্দেরও নাম ঠিকান! ও অঙ্ক প্রকাশ করা হয়। থা £ 


সক) 


নাম ঠিকানা ট্যাক্স মকুবের 


(ডলার) অঙ্ক 
আইরিণ মিলার ১*৯ বু হিল ১৫৮১ ৪৬৫ 
জেরি কাপোন ৬ এবট ্াট ১১১৬ ৯৩ 
চার্লম ইনিস ৫৩ ষ্রেট ১৫১০৫ ১০০৭ 
বিলোদ বলবিয়ারিং ২৬ ফরসাইথ ১৭২৯৪  ১৭২*৪ 


এই তালিকায় আরও একটি সংবাদ জানানে৷ হয়। ট্যাক্স মকুবের পচটি 
কারণ হইতে পারে : 

(১) আগীল ট্যাক্স বোর্ডের সালিশী ( 968819700577% ), 

(২) আপীল ট্যাক্স কোডের সিদ্ধান্ত, 

(৩) আযসেসার বোর্ডের ০5675৪15800) 98081910610, 

(৪) বেআইনি আযসেসমেণ্ট, 

(৫) দুইবার আযাসেসমেন্ট। 

নামের পাশে ক, ৭) 1, খা এবং $ চিহ্ন দরিয়া উপরোক্ত পাঁচটির কোন্টি কোন্‌ 
ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা জানাইয়! দেওয়া! হর । উপরের তালিকায় চার্গস 
ইনিস এবং বিলোদ বলবিয়ারিং-এর এ্যাসেসমেণ্ট বেআইনি হইয়াছিল । 

প্রতিটি নৃতন নিয়োগ, ছুটি, বদলী প্রসৃতি প্রতি সপ্তাহের সিটি রেকর্ডে 
উল্লেথ করা হয়। 

কণ্টাক্ট ছুই রকমে দেওয়া হয়-_কতকগুলি যথারীতি টেগার ডাকিয়া দেওয়! 
হয়; আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে মেয়র নিজে কান্ট ঠিক করেন। যে টেগ্ার- 
দ্াতাকে কট্টাক্ট দেওয়া হইয়াছে,তার নাম ঠিকানা এবং কণ্টাক্টের পুর্ণ বিবরণ 
সিটি রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। বিনা বিজ্ঞাপনে মেয়র যে সব টেগার দেন তারও 
বিবরণ তো প্রকাশিত হয়ই, মেয়র কেন টেগ্ডার ন! ডাকিয়া কন্টাক্ট দিয়াছেন তার 
কারণও সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ কন্টাক্ট বিষয়ে মেয়রের সঙ্গে বিলডিং 
কমিশনারের যে পত্রালাপ হয় তার সমস্ত চিঠি সম্পূর্ণ প্রকাশ করা ছয়। 

শুধু তাই নয়, প্লান্বিং পারমিট, গ্যাস ফিটিং পারমিট যাদের দেওয়! হয় 
তাদেরও নাম ঠিকানা! এবং কত টাকার পারমিট তাহা প্রকাশ কর! হয়। 

কলিকাত৷ কর্পোরেশনে যখন কাউন্সিলার ছিলাম তখন কলিকাতা 
মিউনিসিপাল গ্রেজেটে ঠিক এই জিনিষগুলি প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাড়ীর 
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ভ্যালুয়েসন প্রকাশ খানিকটা] করানে| গিয়াছিল কিন্তু তাহা এত অসম্পূর্ণ ছিল 
যে, কোন কাজের হয় নাই। 

সিটি হলে কাউন্সিলরদের প্রত্যেকের আলাদা! ঘর । প্রত্যেকের নিজস্ব 
সেক্রেটারী, টাইপিষ্ট প্রভৃতি । ঘর বেশ বড়। কাউন্সিলার আয়ানেলা এবং 
আর একজন কাউন্সিলারের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম যতদুর মনে পড়িতেছে 
বোধ হয়-_কেরিগান। প্রত্যেকেরই ভারত সম্বন্ধে বেশ ভাল জ্ঞান আছে। 

ডয়েল এবং ডেভাইন মেয়রের ঘরে নিয়া গেলেন। প্রথমে একটি ঘর_ 
বাইরে লেখ 'প্রাইভেটঃ | সেটিতে বসেন মেয়রের প্রধান প্রাইভেট সেক্রেটারী । 
সেই ঘর পার হইয়৷ আর একটি ঘর, তার দরজায় লেখা-_-97200]5 70715869। 
সেটি মেয়রের নিজস্ব ঘর। তখন মেয়র ছিলেন কলিন্স। যে সব উপহার তিনি 
পাইয়াছেন সমন্ত সেই ঘরে সাজানো । মেয়র একটি বই উপহার দ্রিলেন। বইটির 
নাম--290998010 8 4, 17000921:%01081]7196025-":75 8%16 00012 
ডা1.1691781]. বইটিতে লিখিয়! দিলেন-__73986 %/:91069 6০ 70281508 
130000820. ৭0101) 10. 00111708. 118,501 01 73996012006 1961... 
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ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার 


আমেরিকার অসংখ্য পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ছুইটি-_-নিউ ইয়র্ক টাইমস 
এবং ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার। নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিদিন ৪৮ পৃষ্ঠা, দাম 
পচ সেপ্ট। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মূন্টার ৯২ পৃষ্ঠা, দাম. দশ সেপ্ট। এই ছুটি 
পত্রিকা সাংবাদিকতার মূল স্বত্র মানিয়া চলে--4]] 009 06৪ 7108 70 60 
01061 খুন, ডাকাতি, ডাইভোস' প্রভৃতির, সংবাদ এরা দিলেও খুব ছোট 
করিয়া দেয়। পৃথিবীর কোথায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন 
হইতেছে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য । শিক্ষা এবং 
চিন্তাজগতে কোথায় কোন্‌ নূতন ভাবধারা দেখা দিতেছে তাহার সংবাদ এরা সুন্দর 
ভাবে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে দেয়॥। কমন মার্কেট সন্ধে অনেকগুলি অস্পষ্ট ধারণ! 
মণিটারের প্রবন্ধ পড়িয়া পরিষ্কার হইল। আমেরিকান এডুকেশন এসোসিয়েসনের 
রিসার্চ ডিরেক্টর ডাঃ ল্যান্বার্টের বক্তৃতার রিপোর্ট এই পত্রিকাতেই পাইলাম । 
তাহার সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় লিখিয়৷ দিলাম । 

ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার অফিসে গ্েলাম। বোষ্টন সহরের কেন্দরস্থলে 
প্রকাণ্ড বাড়ী। আট তলা বাড়ী, বোধ হয় এক ফার্লং লম্বা হইবে। প্রথমে 
গেলাম তাদের পাবলিকেসন বিভাগের মিঃ হোগলাগ্ডের কাছে। তিনি সঙ্গে 
নিয়া পৌছিয়া দ্রিলেন মণিটার সম্পাদক আরউইন কানহামের ঘরে । আমেরিকার 
সাংবাদিক জগতে এবং রেডিও 002200926960£ রূপে কানহাম স্ুুপরিচিত। 
মণিটারের কথ! অনেক আগেই জানিতাম। মাঝে মাঝে কলিকাতায় পড়িতাম, 
নিয়মিত পাইতাম না। বোষ্টনে যে হোটেলে ছিলাম তার সামনেই ছিল ক্রিশ্চিয়ান 
সায়েন্স রিডিং কম। আমেরিকার প্রত্যেক বড় সহরে এরূপ রিডিং কুম 
দেখিয়াছি । মণিটার সব ষ্টলে পাওয়া যায় না, সুতরাং যে সহরেই যাইতাম 
সেখানে তাদের ব্রিডিং কম খুজিয়া পত্রিকা আমিতাম। বোষ্ট রিডিং কুমের 
চাঞ্জে ছিলেন একজন প্রবীণ আমেরিকান। তার নিকট কানহামের কথা জানিয়া 
নিলাম। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারের প্রতিষ্ঠাত্রী মেরী বেকার এডি এবং উহার 
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সম্পাদক কানহাম হুজনেরই জীবনকথ' উপন্যাসের মত চমকপ্রদ । আট বৎসর 
বয়সে কানহামের সাংবাদ্দিক জীবন আরস্তভ। পিত! ছিলেন একটি ছোট মফংস্থল 
দৈনিকের সংবাদদাতা । বাড়ীর দেয়ালে একটি টেলিফোন ছিল। আট বৎসর 
বয়সে কানহাম একটি চেয়ারে চড়িয়া সেই টেলিফোন ধরিতেন এবং গ্রামের প্রবীণ 
গৃহিণীদের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পিতাকে বলিতেন। কিছুদিন বাদে 
তাঁর পিতা একটি ছোট সা্াহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । স্কুলের পর কানহাম 
বুধ এবং বৃহস্পতিবার উহার পাতা৷ ভাজ করিতেন এবং রাস্তায় পত্রিকাটি বিক্রী 
করিতে যাইতেন। বয়স যখন ১৪ বতসর তখন তিনি পৃরাদস্তর রিপোর্টার এবং 
প্রুফরীভার। লেখাপড়া কিন্ত চলিতেছে । কলেজে ঢুকিয়াই বিতর্কে যোগ্যতার 
পরিচয় দিলেন। অক্সফোর্ড হইতে একদল ছাত্র আমেরিকায় তর্ক সভা করিতে 
আসিয়াছিল। কানহাম তাহাতে তর্ক করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। 

১৯২৫-এ কানহাম মণিটারে রিপোর্টার হইয়৷ ঢুকিজেন। তিন বছরের ছুটি নিয়া 
পড়িতে গেলেন অক্পফোর্ডে। কলেজ যখন ছুটি থাকিত তখন জেনেভার লীগ অফ 
নেশন্সের বৈঠকে মণিটারের সহকারী সংবাদদীতা হিসাবে কাজ কাঁঃতেন। 
১৯৩৯-এ কানহাম মণিটাবের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পাইলেন, ১৯৪১-এ 
সম্পাদক হইলেন । মণিটারের ৫৩ বছবের জীবনের ৩৬ বৎসর কানহাম তার 
সঙ্গে জড়িত। 

মণিটার প্রতিষ্ঠাত্রী নেশী বেকাধ্ধ এডি-র জীথন আরও অদ্ভুত। দৈনিক 
ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটার তিনি যখন প্রতিষ্ঠ। কেন তখন তার বয়স ৮৮। 
এদের রিডিং রুমে মহিলার জীবনী আছে, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বখন 
তার বয়ন ৪৫ তখন একদিন বরফের উপর পড়িয়া গিয়া আহত হন। ১৮২১-এ 
তার জন্ম, ১৮৬৬-তে এই ঘটনা । ডাক্তার আসিয়। বলিলেন_-আঘাত তিতবে 
হইয়াছে, বাচিবার আশ! নাই। ৃ 

মৃত্যুর পূর্ব্বের শেষকৃত্য করিতে পান্দ্রী ডাকা হইল। তিনি পান্ীর নিকট 
হইতে বাইবেল চাহিরা নিলেন এবং ঠাহাকে বাহিরে যাইতে বপিলেন। বাইবেলের 
ভিতর তিনি এক আশ্চর্ধ্য বাণী খুদধিয়। পাইলেন। কে যেন তাহাকে বলিল-_ 
(ভবন নিঃশ্বাস. নয়, হৃদস্পন্দন নয়, জড়পদার্থ নর, অবয়বও নয়। জীবন শাশ্বত, 
জীবনই ঈশ্ববু। পরে তিনি লিখিয়াছেন ঈশ্বর বা জীবন এক, কারণও এক, 
কার্ধ্যও এক; ঈশ্বর রোগ স্ষ্টি করেন নাই। জীবনের উৎস এক ঈশ্বর-_-এই 
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বোষ্টনে রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থ পাঠচক্রে ইমাসনের আর ্টর যোগদান 
এবং ইমাসনের রচনায় তার প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। এডির উপর ইমাসনের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । বেদাত্তের শাশ্বত বাণীর সঙ্গে এডির যোগস্ত্র নিঃসন্দেহ। 

নব মতবাদ প্রচারে এডিকেও যথারীতি লাগুনা, অপমান ও অবজ্ঞা সহিতে 
হইয়াছে । তবু তিনি দমেন নাই। ঈশ্বর তাহাকে দীর্ঘজীবন দিয়াছিলেন। 
তার সাফল্য তিনি নিজে দেখিয়া গিয়াছেন | 

বইখান1 শেষ হওয়ার পর আর একবার কানহাদের সঙ্গে দেখা হওয়া একাস্ত 
প্রয়োজন ছিল। বিজলি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় জানেন না, 
এডির অনেক কথার তাত্পধ্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। কানহামের মারফৎ 
বিজলির সঙ্গে দেখা করিতে পাবিলে ভাল হইত 

সময় ছিল না। পরদিনই বোস্টন ছাড়িতে হইবে । এই পত্রিকা এবং এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ষে যোগ আমাদের থাকা উচিত ছিল তাহা আমরা রাখি নাই। 
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পাবলিক লাইব্রেরী 


বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরী আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী । উহার 
পুস্তক সংখ্যা ২২ লক্ষ । খরচ হয় বার্ষিক ৩২ লক্ষ ডলার বা দেড় কোটি টাকা । 
২* লক্ষের বেশী বই আছে এরূপ অনেক লাইব্রেরী আমেরিকাতে আছে । লাইব্রেরী 
অফ কংগ্রেসের বই ও পুস্তিকার সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লক্ষ। নিউ ইয়র্ক পাবলিক 
লাইব্রেবীতে বই আছে সাকু লেসনে ২৯ লক্ষ এবং রেফারেন্স সেকসনে ৪০ লক্ষ। 
চিকাগে। পাবলিক লাইব্রেরীর বইয়ের সংখ্যা ২৫ লক্ষ । ওহিও প্রদেশের 
রিভলাওড লাইব্রেবীর পুস্তক সংখ্যা ৩* লক্ষ। লস এঞ্জেলসের পাবলিক 
লাইব্রেরীতে বই আছে ২৭ লক্ষ। ফিলাডেলফিয়া লাইব্রেগীর পুস্তক সংখ্যা 
২০ লক্ষ। ক্লিভলাও এবং লস এগ্জেলস ছাড়া অন্ত লাইব্রেরীগুলি দেখিয়াছি । 

বোস্টন পাঝলিক লাইব্রেরীর রিডিং রুম দোঙালায়। সিশড়ি ছুই ভাগ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং বামদিকে জিন্না ও ডানদিকে আমুব খাকে কুণিশ করিয়া উঠিতে 
হয়। সি*ড়ি যেখানে বামদিকে মোড় নিয়াছে সেখানে দেখি একটি শো কেস, 
তার মধ্যে জিন্নার ছবি এবং পাকিস্থানী কতকগুলি প্রচার পুম্তিকা। দোতলায় 
লাইব্রেরী হলের প্রধান প্রবেশ ছারের দুই পাশে তিনটি করিয়া শো কেস। 
তাহাতেও পাকিস্থানী বই। সিড়ির ডানদিকে তাকাইয়] দেখি সেখানেও মোড়ের 
উপর একটি শো কেস। নামিয়! গিয়া দেখিলাম & শো কেসও পাকিস্থানের এবং 
উহাতে রহিয়াছে আয়ুব খার ছবি। 

হলে ঢুকিয়া প্রথমেই বই দেওয়ার কাউন্টার । তার ঠিক পিছনে একটি 
ডায়াসের উপর এক প্রবীণ ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পরণে পুলিশের 
ইউনিফন্্ন। ভাবিলাম--কি ব্যাপার? এদের লাইব্রেগীতে পুলিশ ? ভদ্রলোকের 
কাছে গিয়৷ দেখিলাম যাহা ভাবিয়াছি তাই, কাধে লেখা-_পুলিশ। বুঝিলাম-_ 
এর! সামাজিক ব্যবহারের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছে, সাধারণ সততা অনেক 
বাড়াইয়াছে কিন্তু বোধ হয় লাইব্রেরীতে বইয়ের পাতা কাটা প্রভৃতি এখনও সম্পূর্ণ 
বন্ধ করিতে পারে নাই। লাইব্রেরী হলের ভিতরে পুলিশ. ব্সাইয়া রাখিয়াছে। 
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তবে অফিসারটি বেশ বয়স্ক এবং তার চেহারায় এমন একটি গান্ভীর্ধ্য এবং শালীনতা 
রহিয়াছে যে, লাইব্রেরী কক্ষে তাহা বেমানান হয় নাই। সামাজিক পাপ নিবারণে 
এর! বদ্ধপরিকর এবং তার জন্য ষে কোনরূপ চেষ্টা নেতার! করিলে সাধারণ লোক 
তাহা মানিয়া নেয়। আমাদের হ্ঠাশনাল লাইব্রেদীতে বইয়ের পাতা কাটা 
বছদিনের রোগ এবং এই রোখ আজও দুর করা বায় নাই। আমাদের লাইব্রেরীতে 
পুলিশ অফিদার মোতায়েন ক্রিলে .কি ঘুটিবে_ ভাবিতে লাখিলাম। আমাদের 
দৌড় হইতেছে খবরের কাগজে চিঠি। 

ক্যাটালগের ঘরে গেলাম । আমাদের হ্যাশনাল লাইব্রেরীর ক্যাটালগের 
ঘরের চেয়ে অনেক বড় ঘর এবং তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী ক্যাবিনেট । এই 
লাইব্রেরীতে একটি বহু মূল্য বইয়ের সন্ধান পাইলাম। ১৫০০ খৃষ্টাব্বের ডিসেম্বর 
মাসে কাব্রাল নামে এক পটুগীজ ব্রেজিল আবিষ্কারের পর ভারতের পশ্চিম 
উপকূলে আসিয়াছিলেন। সেখানে আরব বণিক এবং দেশীয় রাজাদের সঙ্গে তার 
সংঘর্ষ হয়। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি অমূল্য দলিল। বইটির 
প্রথম ইংরেজি সংস্করণ বোষ্টন লাইব্রেরীতে আছে । স্টাশনাল লাইব্রেরীর সংস্করণটি 
অনেক আধুনিক। 

নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেণীর ব্যবস্থা অন্তর্ূপ। সাধারণ রিডিং কুম বড়, 
কিন্তু ওরিয়েপ্টাল বা অন্ত কোন বিশেষ বিষয়ে পড়াশুনা করিতে হইলে তার জন্য 
ছোট ঘর আছে। ক্যাটলগও বিষয় হিসাবে আলাদা করিয়া ছোট ঘরের সামনে 
রাখা আছে । ওরিয়েন্টাল সেকসনে জনৈক ফরাসী লিখিত একখানি বই পাইলাম । 
উহাতে বহুদিনের একটি সমস্তার সমাধান থু*জিয়া পাইলাম। আমাদের তাজ, 
ফতেপুর সিকরি, লাল কেন্লা প্রস্ৃতি আজও অটুট রহিয়াছে । সেকালে সিমেন্ট 
ছিল না। পাথরগুলি কোন্‌ জিনিষ দিয়া জোড়! দেওয়া হইয়াছিল ইহা অনেক, 
ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি । কেহই জবাব দিতে পাবেন নাই। আরও 
বছ পুরাতন দেব মন্দিরগুলিতেই বা কি দিয়া পাথর জোড়া দিয়াছে, তাহাও 
জানিতে পারি নাই। এই ফরাসীর লেখা বিবরণে এ সিমেপ্টের ফর্মুলা পাইলাম । 
উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় মিহি চুণের গুড়া, তৈল, চিনি এবং ডিমের সাদা অংশ ছিল 
এই সিমেন্টের উপাদান। চুপ, সরিষার তেল ও গুড় আজও _জলছাদ তৈরিতে 
দেয়, টুণ এবং চিনির প্রলেপ অতিশয় শক্ত হয়, এগুলি জানা কথা । কিন্তু ডিমের 
সাদা! অংশ এই কাজে লাগে ইহা কখনও শুনি নাই। 
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কলব্দিয়! বিশ্ববিগ্ভালয়ের স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ পোষ্ট গ্রাজুয়েট 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভীন ফ্রীমানকে এই ফরমুলার কথা বলিলে তিনি বিস্মিত হইয়া 
বলিলেন-_ডিমের সাদা অংশ ব্যবহাবের কথা আমি শুনিয়াছি, কিন্তু চিনি ও 
তেলের কথা আমি কখনো শুনি নাই। 

ছোট ঘরটিতে আমর! অল্প কয়েকজন মাত্র পাঠক ছিলাম । লক্ষ্য করিলাম 
একটি জাপানী মহিল! তারত সম্বন্ধে বই নিয়াছেন। 

ওয়াশিংটনে লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের বাড়ী দেখিলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। 
লাইব্রেরীর বাড়ী দুইটি ৬ একরের উপর | একটি বাড়ীতে শুধু ওরিয়েন্টাল বই। 
দুই বাড়ী মিলিয়। মেঝের পরিমাপ (20901 ৪0999) হইতেছে ৩৬ একর বা 
১*৮ বিঘা । বইয়ের তাকগুলির মোট দৈর্ঘ্য ২৭* মাইল। টমাস জেফারসনের 
নামে প্রধান রিডিং কুম। ১৮** খুষ্টাব্দে কংগ্রেস অর্থাৎ তাহাদের পার্লামেন্টের 
সভ্যদের ব্যবহারের জন্য এই লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। ১৮১৪ সালে মোট বইয়ের 
সংখ্যা হয় ৩***। এ বৎসর ইঙ্গ মাকিন যুদ্ধে লাইব্রেরীটি পুড়িয়৷ ঘায়। পর 
বৎসর কংগ্রেস জেফারসনের লাইব্রেরীর ৬ হাজার বই কিনির়া নেয়। প্রায় দেড় 
শত বৎসর পরে & লাইব্রেরীতে বই হইয়াছে সওয়া কোটি। প্রধান বাড়ীটির 
স্থাপত্য এবং কারুকার্য দোখবার জিনিষ । 

ওরিয়েন্টাল সেকসনে কর্মেকটি বই চাহিলাম। তার মধ্যে একটি ছিল 
08105 প্রণীত 4918) 009 71556 [8161 প্রকাশের তারিখ ১৬৭৩। বই 
পাইতে আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর মতই সময় লাগে। ঠেলাগাড়ী করিয়া 
নির্দিষ্ট সিটে বই দিয়া যায়। শ্লিপে সিট নম্বর দিতে হয়। উপরোক্ত বইটির 
শ্লিপ ফেরৎ আসিল । তাহাতে মন্তব্য 01,2০৮ [01] 0০০৮ 08009 অর্থাৎ 
নম্বর ঠিক হয় নাই। আবার উঠিয়া! কার্ড বাহির করিলাম। দ্বেখিলাম যে নখর 
আছে তাহাই লিখিয়াছি । পাশে একটি তক্ুণী ক্যাটালগ দেখিতেছিল। মনে 
হইল পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রী হইবে । বলিলাম-আমাকে একটু সাহাব্য কৰিবে? 
এদের যা দস্তর, একগাল হাসিয়। আগাইয়া আসিয়া বলিল- নিশ্চয় । বলিলাম-_ 
দেখ তো, কার্ডে এই নম্বর আছে, আর এই বলিয়া লিপ ফেরৎ দিয়াছে। ভুলটা 
কোথায় করিয়াছি? মেয়েটি দেখিয়া বলিল-_না, কোন ভুল তো হয় মাই। এক 
কাজ কর। ট্রে খুলিয়া নিয়া কাউন্টারে দেখাও । বলিলাম-__কিছু বলিবে না 
তো? মেয়েটি হাসিয়া বলিল--না, আমরা তো তাই করি। 
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ট্রে বাহির করিয়া নিয়া কাউন্টারে গেলাম। কাউণ্টারে অতি মিষ্টভাষী ছুটি 
যুবক। তাহারা বলিল----এই নম্বরই তো বটে। আচ্ছা, এ কাউন্টারে এরূপ 
অনুসন্ধানের উত্তর দেয়, তার কাছে ট্রে নিয়া যাও। গ্রেলাম। সেখানে এক 
মহিলা । দেখিয়া বলিলেন-__-এটা কার্ডের নম্বর, বইয়ের নম্বর নয়। সম্ভবতঃ 
বইটা আমাদের নাই । সঠিক উত্তর তার কাছে পাইলাম না। টি যথাস্থানে 
রাখিয়া দিলাম । 

মনে পড়িল- আমাদের শ্টাশনাল লাইব্রেরীতে প্রশ্নের উত্তর না! পাইলে 
পাঠককে চটিয়া আগুন হইতে দেখিয়াছি এবং লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসকে দক্ষতার 
আদর্শ বলিয়া মানিতে শিখিয়াছি। 

কিন্তু ত্রুটি তাহাদ্বেরও আছে । ত্রুটি সকলেরই থাকে । যে দেশের লোক 
ক্রটি দ্বর করিতে বত্ব করে উন্নতির পথে তাহাবাই অগ্রসর হইতে পারে। 
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বিশ্বশান্তি ফাউণ্ডেশন 


বিশ্বশান্তি ফাউণ্ডেশন ( ০:1৭ 668০6 '000086100 . নাম শুনিয়াছি । 
তাহাদের প্রকাশিত বই ও জার্ণাল পড়িয়াছি। ফাউণ্ডেশনের অফিস বোষ্টনে 
অবস্থিত। সেখানে ছিল মধ্যাহ্ন তোজনের নিমন্ত্রণ। ফাউণ্ডেশনের একজিকিউটিভ 
সেক্রেটারী আলফ্রেড হেরো৷ বয়সে নবীন কিন্ত কয়েক মিনিট আলাপেই বুঝিলাম, 
তিনি পাপ্ডিত্যে প্রবীণ । 

এডুইন গিন নামে একজন পাবলিশার ১৯১*-এ ফাউগ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 
উহ্থার উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে শাস্তি সুবিচার ও গুভেচ্ছার উত্নুতি সাধন । 
এই কাছের জন্য এরা একটি পথ বাছিয়া নিয়াছেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন 
সমস্যা লোকে যাহাতে সঠিক ভাবে বুঝিতে পারে তার উপযুক্ত বই পুস্তিকা ও 
পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব এ'র! নিয়াছেন। আন্তজ্জাতিক বিষয়ে বিভিন্ন দেশের 
সরকারী তথ্য সমন্বিত বইয়ের একটি লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের এক প্রধান 
বিশেষত্ব । 

ইণ্টারত্যাশনাল অর্গানাইজেসন নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা এ'রা প্রকাশ 
করেন। জাতিসজ্ঘের জেনারেল এসেম্বলি, সিকিউরিটি কাউন্সিন, অর্থ নৈতিক 
ও সামাজিক কাউন্সিল, আন্তজ্জাতিক আদালত প্রভৃতিতভে তিন মাসে যে কাজ 
হইয়াছে তার এত সুন্দর সংক্ষিপ্তসার এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, এই একটি 
অধ্যায় মাত্র পড়িলেই গত তিন মাসের আত্তঙ্জাতিক ঘটন! যেন চোখের সামনে 
থাকে। ইহা ছাড়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তজ্জাতিক ধনভাগ্ডার, আন্তজ্জাতিক বিমান 
প্রতিষ্ঠান, আত্তঙ্জাতিক নৌ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থা, গ্যাট এবং নাটো, 
সেপ্টো প্রভৃতি চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানেরও তিন মাসের কার্যকলাপের সুন্দর বিবরণ 
উহাতে থাকে । পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিন চারিটি বিশেষ ভাবে লিখিত 
প্রবন্ধও থাকে । 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_রিপোর্টের অংশ তে নিশ্চয়ই আপনাদের নিজেদের তৈরি 
করিতে হয়, কিন্তু অফিসে প্প্রাপ্ত গ্রবন্ধগুলি কি যথেষ্ট হয়, না বিশেষভাবে উচা 
লেখানোবি ব্যবস্থা করিতে হয়? 


৪৯ 


হেরো বলিলেন--ঠিকই বলিয়াছেন। ডাকে যে সব প্রবন্ধ আসে তার 
অধিংকাংশেরই মান খুব নীচু। অনেক সময় নিজেদের উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত 
লোক দিয়! গ্রবন্ধ লেখাইয়া৷ আনিতে হয় । 

আবার প্রশ্ন করিলাম--এশিয়া এবং আফ্রিকা হইতে থে সব প্রবন্ধ পান 
তাদের ্টাগ্ডার্ড কিরূপ? 

ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা খারাপ বচিতে পারি না। তবে এ ছুই 
মহাদেশ হইতে অত্যন্ত কম প্রবন্ধ আসে । 

ফাউগ্ডেশন কি ভাবে গবেধণা করেন হেরো তার পরিচয় দিলেন। তিনি 
নিজে চারিটি বিষয়ে গবেষণা! করিয়াছেন এবং বই লিখিয়াছেন ঃ 

1১) 48209210808 10. ৬০710 49179. 

(২) 01899 [19018 %00 ৬০710 4১12179, 

(৩) ড০19106275 01597015901005 1) ০010 41080150010009- 

101086100. 

(8) 09701701077 1/92,0975 110 4/10091108/0, 01011010077) 0199. 

হেরোর বই চারিটি ছাড়া আরও তিনটি বই ফাউণ্ডেশন প্রকাশ করিয়াছেন £ 

(১) প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ণার্ড কোহেন লিখিত 1116 [7)90909 
০1 ব010-09০0%61:011061008] 97001089010 170191610 101105 11880106. 

(২) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্বাট কেলমান এবং বোষ্ঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওয়ালটার হবাইস লিখিত 9০009 17317011)199 ০01 07010101) &29. 4 6616009 
(178,066. 

(৩) জাতীর মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউটের জঙ্জ কোয়েলহে। লিখিত 0958 
00165781 00008,08 800. 400971080 4£১06$609 609%৪70 ৮0110 
/089119. 

সবগুলি বইয়ের উদ্দেশ্য এক-_90199 11) 01612677 70870610119901010, 17) 
[7709108610108] 88175 অর্থাৎ আস্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের যোগর্দান 
সম্বন্ধে গবেষণা । আত্তজ্জাতিক সমস্তাসমূহ জানিবার আগ্রহ সমাজের কোন্‌ স্তরে 
কতট] হইয়াছে, এ সক্বন্ধে তথ্য প্রচারের বন্দোবস্ত কি ভাবে চলিয়াছে তাহা 
গবেষণার জন্ত এদের অসীম আগ্রহ এবং উৎসাহ । 

হেরো নিজের লেখা বইগুলি দিলেন। 71889 19015, 8০০ ড০:]এ 
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40819 বইটির হুচী খুলিয়াই গবেষণার ব্যাপকতা ও গভীরতার "পরিচয় 
পাইলাম। জ্ঞান বিস্তারের বাহনগুলিকে এরা চার ভাগ করিয়াছে ; বই, 
সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং রেডিও টেলিভিসন। ইহাদের গুধুমাত্র একটিতে 
সন্তষ্ট থাকে এরূপ লোক খুব কম, সকলেই অল্পবিস্তর চারিটির দ্রিকেই মনোযোগ 
দেয়, কোনটি কম কোনটি বেশী। তবে ইহা দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র 
একটির দিকে ঝুঁকিয়াছে, শুধু সংবাদপত্র, শুধু রেডিও. বা শুধু টেলিতিসন নিয়া 
থুসী থাকে এ রকম লোকও আছে। যারা একটি নিয়া থাকে সের্টির দিকে 
তারা বে খুব বেশী মনোযোগ দেয় তাহা নহে। 

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার অতিশয় খু*টিনাটির দিকেও 
আমেরিকানরা কি ভাবে ঝুঁ*কিয়াছে তার অনেক পরিচয় আগেও পাইয়াছি। 
হেরোর সঙ্গে আলাপে তাহ আরও ভাল তাবে জানিলাম। তার নিজের গবেষণা 
এবং অভিজ্ঞতালবধ ফল তার নিজের মুখে শুনিয়া আমিও খুসী হইলাম । 

১৯৫৮ সালে আমেরিকাতে ৫০ কোটি বাধানে৷ বই এবং ৫* কোটি কাগজের 
মলাট বই বিক্রয় হইয়াছে । সব লোক কিন্তু বইয়ের ক্রেতা নয় বই কেনে অল্প 
লোক। শিক্ষিত লোকদের শতকরা ১৬ জন সমগ্র বইয়ের শতকরা ৯০টি 
কিনিয়াছে। হেরো বলিলেন-_-১৯৪৫-এর অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 
হইতে বইয়ের চাহিদ] খুব বাড়িয়াছে কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বই কিনিয়া 
অথবা লাইব্রেরী হইতে নিয়া পড়ার আগ্রহ খুব বেশী বাড়ে নাই। পাঠকের 
হিসাব নিয়। দেখা গিয়াছে শতকরা ১* জন লোক মোট পাঠকের শতকরা ৭* জন 
অর্থাৎ দেশের এক দশমাংশ লোকের বই পড়ার ঝৌঁক খুব বেশী। আমাদের দেশে 
ম্যাট্রিক পাশের উপরে শিক্ষিত লোকের অর্থাৎ সিরিয়াস বই পড়িয়া! বুঝিবার 
উপযুক্ত লোকসংখ্যা শতকরা একজন, এট1 আর হেরোকে বলিলাম না। 
আমেরিকাতে এত জ্ঞানবিস্তারের পরেও শতকরা ৬৩ জন লোক বছরে একটির বেশী 
বই পড়ে না, এই সংবাদ একটু আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হুইল । সিরিয়াস বই, 
জনপ্রিয় উপন্তাস, বাজে বই প্রভৃতি সমস্ত ধরিয়া এই হিসাব । একজন লোক 
যখন বেশী বই পড়িতে আবম্ত করে তখন সিরিয়াস বইয়ের দিকেই ঝৌকে । 

যে লোক বছরে কুড়িখানা বই পড়ে তার বেলায় দ্বেথা গিয়াছে অধিকাংশই 
হয় সিরিয়াস বই। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার ঝৌঁক খুব 
বেশী। সব বিষয়ের ছাত্রছাত্রী, বিশেষতঃ আইন, শিক্ষা, সাংবাদিকতা এবং 
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পা্রীগিরির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার প্রবণতা সর্ববাধিক। ব্যরসায়ী, 
টেকনিসিয়ান এবং চাকুরিজীবীর! সাধারণতঃ গল্প উপন্যাসই পড়ে, সিরিয়াস বই 
তাহারা প্রায় পড়েই না । যে সব ব্যবসায়ী আন্তজ্জাতিক বাণিজ্যে রত আছে 
তাহারাও আন্তজ্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বই পড়িতে উৎসাহী হয় না। যেসব 
ব্যবসায়ী আন্তজ্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বই পড়ে তাহাদিগকে ব্যতিক্রম বলিয়া ধরা 
হয়। কলেজে যার! এই জাতীয় পড়া অত্যাস করিয়াছে এবং ব্যবসায়ী জীবনে 
প্রবেশ করিয়াছে তারাই সিরিয়াস বই পড়ার অভ্যাসটা আর ছাড়িতে পারে নাই। 
মেয়েদের বয়স বত বাড়ে সিরিয়াস বই পড়িবার ঝেঁকও ততই বাড়িয়া চলে। 
হেরোর এই কথার প্রমাণ পরে পাইলাম ওয়াশিংটনে, লীগ অফ উইমেন্স ভোটার 
প্রতিষ্ঠানে । এই প্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণ ওয়াশিংটন পর্বের দিব। নৃতত্ এবং 
ধর্ম হিসাবে জাতি বিভাগ করিলে দেখা যার পুথবীতে সবচেয়ে বেশী সিরিয়াস বই 
পড়ে ইহুদী, সবচেয়ে কম পড়ে নিগ্রে।। 

যাহারা সিগিঘ্াস বই বেশী পড়ে তারা সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিসনে বেশী 
আগ্রহশীল হয় না। আবার সিনেম।, রেভিও, টেলিভিসন বারা ভালবাসে তারা 
সিরিয়াস বই বিশেষ পড়িতে চায় না । বছরে খুব কম বই এর পড়ে । 

আমেরিকার অজত্র বিষয়ে সঙ্ঘ গাঁড়য়৷ উঠিতেছে । এই সমস্ত সঙ্ঘের যার! 
নেতা তারা সাগ্জয়াস বই পাঁড়বেই। বিভিন্ন বিশ্বধিগ্ভালয়ে যে সমন্ত নব নব বিষয়ে 
গবেষণা হইতেছে তাহ জানা ন। থাকিলে এদের নেতৃত্ব বজার রাখাই কঠিন হয় । 

সবচেয়ে প্রচলিত সিরিয়াস বইয়ের মধ্যে উল্লেখধোগ্য জঙ্জ কেনানের 
আমোরকান ডিপ্লোম্যাসি, ডেভিড কর়েল-এব জাতিসঙ্ঘ এবং উহা কি ভাবে কাজ 
করে, ওয়ালটার গোষ্টোর সোভিয়েট সমাজের ডাইনামিক্স (গতিশীলতা), বার্ণার্ড 
পেয়ার্স-এব রাশিরা, গিখ-এক যুসলমানত্ব, ডেভিড শুব-এরু লেনিন, লুই ফিশারেপর 
গান্ধী এবং জর্জ অরওয়েলে9 অ/1নিমাল ফার্ম । শেষের বইটি দশ লক্ষ কপি বিক্রয় 
হইয়াছে । বাধানো বইয়ের দাম সাধারণতঃ পাঁচ ডলারের কম নয়, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বেশী। কাগজেপ্ধ মলাটের দাম ৩৫ সেপ্ট হইতে আড়াই ভলার। থুব 
কঠিন বই দাম কম হইলেও বেশী বিক্রয় হয় না। যেমন নেম আৰ"-র সামগ্রিক 
যুদ্ধের এক শতাব্দী বইখাণি ১* হইতে ১৫ হাজারের বেশী বিক্রী হয় না। 
অধ্যাপকেরা ষে পব বই ছান্রদেঞ পড়িতে বলেন তার কাগজের মলাট সংস্করণ 
থাকিলে উহার বিক্রয় খুব বাড়িয়া যায়। 
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মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হইলে দুজনে উঠিলাম। ফিরিয়া আসিয়া সামরিকপত্র 
ও সংবাদপত্র নিয়া আলোচনা করিলাম । 

পৃথিবাঁর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্া সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারে বিশ্বশান্তি 
ফেডারেশনের আগ্রহ কি অসীম এবং তার জন্য কি অক্লান্ত তাদের চেষ্টা, হেরোর 
সঙ্গে আলাপে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম । এ বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকের! কতখানি সাহাব্য করিতেছেন তাহারও পরিচয় পাইলাম । ইংলগ, 
জাপান এবং বাশিয়াতেও এই চেষ্টা সমান আত্তরিকতার সঙ্গে সুরু হইয়াছে 
তাহার নিদর্শন বই এবং পত্রিকায় পাই £ মাঝে মাঝে এ সব দেশ হইতে আগত 
গবেষকদের নিকট হইতেও জানিতে পারি। আমাদের দেশে এখনও এই কাছ 
আরম্ত হর মাই। বিভিন্ন দেশ তো দরের কখা, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সন্বন্ধে 
যথার্থ এবং পর্য্যাপ্ত জ্ঞান লাতের চেষ্টা কেন্দ্রীয় ব| প্রাদেশিক কোন স্তরেই আর্ত 
হয় নাই। মাদ্রাজে কামরাজ নাদার মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর তামিল ব্রাহ্মণের 
সরকাগী উচ্চপদ হইতে একরূপ বিতাড়িত হইয়াছে । তাহাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি 
এখন চাকুরিতে পদোন্নতির প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ব্যবসা সংগঠনে প্রযুক্ত 
হইয়াছে এবং বাদ পরিচালন ও অন্তান্ত নানা প্রকার ব্যবসায়ে ইহারা সাফল্য অজ্জন 
করিতেছে । আমরা তার কোন সংবাদ রাখি না। মহা রাষ্করে, পাঞ্জাবে, গুজরাটে, 
উত্তর প্রদেশে ক্ষুদ্রণিল্প কিরূপ প্রাধান্ত লাভ করিতেছে আমরা তার খবর জানি না। 
রাষ্ট্রীয় স্ব্*ং সেবক সঙ্ঘ কোথায় কিভাবে সংগঠিত হইতেছে তার নিদর্শন আমরা 
জানিনা। আমাদের খবর আমরা নৃতন করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে 
পাই কালিফোর্ণিয়া বা চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে বা 
বোস্টনের এম. আই. টিতে । আলফ্রেড হেরোর কাছে বসিয়া মনে হইতেছিল 
এর! সত্যিই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে পৌছিয়াছে, আর আমরা এখনও উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে খাবি খাইতেছি। জ্ঞানের চারিটি বাহন-_বই, পত্রিকা, 
সংবাদপত্র এবং রেডিও আমাদের দেশেও আছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান বিস্তারে তার 
কতটা সদ্ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি? 

আমেরিকায় কত লোক সামরিকগঞ্জ পড়ে তার পরিচয় হেরে দিলেন । 
যাহারা কলেজে পড়িয়াছে, হয়ত সকলে পাশ করে নাই, তাহাদের শতকরা 
৯* জন অন্ততঃ একটি সাময়িক পত্র পড়ে ; অনেকে একাধিক পত্রিকা! পড়ে । হাই 
স্থল পাশ ছাত্রছাত্রীদের ৬৮ শতাংশ এবং যারা তার চেয়েও কম লেখাপড়া 
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শিথিয়াছে তাদের ৪৫ শতাংশ সাময়িক পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। গড়ে ছুই 
তৃতীয়াংশ আমেরিকান সাময়িক পত্র পড়ে একথা বলা যাইতে পারে। 

এই তথ্য কি তাবে সংগৃহীত হইয়াছে জানিতে চাহিয়া শুনিলাম যে, কর্ণেল 
বিশ্ববিদ্যালয়, আন আরবারের ইনষ্টিটিউট অফ সোসাল রিসার্চ, কল্দিয়৷ 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি এ বিষয়ে গবেষণা! করিয়াছে । গবেষণার কয়েকটি বিষয়-_ 
[79990100. 6০0 609 &802010 730107 800 5০00 /105178১00110 
(0018,00 017 301912069 10 019 118,385 1/19018১ 100110 088 01 (09 
7/101575 8700 ০1 ০৮590 9997:993 01 [01010096100 প্রভৃতি । সার্ডে 
রিসার্চ সেপ্টার কর্তৃক পরিচালিত একটি সর্ব আমেরিকান স্তাম্পল সার্ভে দ্বারা 
জান! গিয়াছে যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ৬৬ শতাংশ সাময়িকপত্রের নিয়মিত পাঠক । 

যাহাদের পয়সা হয় তাহারা সাময়িক পত্র পড়া বাড়ায় অথবা কমায় ইহা! 
জানিতে চাহিয়! শুনিলাম যে, এ বিষয়েও গবেষণা হইয়াছে এবং জান গিয়াছে যে, 
পয়লাওয়াল লোকদের ৯* শতাংশ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প আয়ের লোকদের 
৪৮ শতাংশ সাময়িক পত্রের পাঠক । মনে পড়িল সত্যেন মজুমদারের একটি গল্প । 
এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছেন। নবনির্শিত সুরম্য ভবন, চমৎকার 
আসবাবপত্র, বে দ্দিকে তাকান চোখ জুড়াইয়! যায়। ভোজন পর্ববও খুব উৎকৃষ্ট 
ভাবেই সমাধা হইল । মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু গড়াইবার আগ্রহ সকলেরই 
হয়, সে সময়ে হাতের কাছে একটি বই বা পত্রিকাও লোকে চায়। বাড়ীর একটি 
ছেলেকে তিনি পড়িার মত একটা কিছু আণিতে বলিলেন । অনেক 
খোঁজাখু*জির পর সে হাতে করিয়া আনিল একটি পঞ্জিকা । ভাল ভাল বাধানো 
বই অনেক সময় বড় লোকেরা আলমারী সাজানোর জন্যও কেনে কিন্তু সাময়িক 
পত্র ঘাহারা রাখে তাহারা পড়ার জন্তই কেনে । এদের গবেষণার এই দ্িকট। 
খাটি সত্যি কথা । 

কোন্‌ কোন্‌ স্তরের লোক বেশী পত্রিকা পড়ে জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম 
সব চেয়ে বেশী সাময়িক পত্র পড়ে কলেজের ছাত্রেরা। তার পরে আছে 
ক্রমান্বয়ে উকীল ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি পেশাজীবী লোক, শিল্প 
ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ লোক, সুদক্ষ শ্রমিক এবং মাঝারি 
দক্ষ শ্রমিক। সব চেয়ে কম সাময়িক পত্র পড়ে সাধারণ শ্রমিক, 
পরিচারক এবং চাষী। এর অবশ্ত খানিকট1 আমাদের সঙ্গে মেলে। 
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মেয়েরা পুরুষণ্দের চেয়ে বেশী সাময়িক পত্র পড়ে তবে তার্দের প্রিয় হইতেছে গল্প 
জাতীয় পত্রিকা, সিরিয়াস পত্রিকা ততটা প্রিয় নয়। 
আন্তঙ্জাতিক বিষয়ে আলোচনার জন্য সব চেয়ে বেশী খ্যাত পত্রিকা হইতেছে 
হার্পার ম্যাগাজিন, আটলান্টিক মাসিক, নিউজ উইক, টাইম এবং ইউ. এস. নিউজ 
এগু ওয়ালভ রিপোর্ট । এদের প্রচার সংখ্যা £ 
টাইম ২৫ লক্ষ 
হার্পাব আড়াই লক্ষ 
আটলান্টিক পৌনে ৩ লক্ষ 
নিউজ উইক সাড়ে ১৪ লক্ষ 
ইউ. এস. নিউজ সাড়ে ১২ লক্ষ । 
টাইম খুব জনপ্রিয় সাপ্তাহিক কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মহলে উহার উপর 
খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কার্ণেগী এনডাওমেন্ট ফর ইণ্টারন্ঠাশনাল পীসের 
ডিরেক্টর অক ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্লেটগের সঙ্গে আলোচনা কালে লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম টাইমকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দ্রিলেন না। নিউ ইয়র্কে টাইম এবং 
লাইফ অফিসে উহার সম্পাদকেরা মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্তুণ করিয়াছিলেন । 
তাদের সঙ্গে আলাপে বুঝিলাম জনপ্রয়তা বুক্ষার উপযুক্ত :সহজ ও সরলভাবে 
দেশীয় এবং আন্তজ্জীতিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ-তাদের প্রধান লক্ষ্য। 
লুক এবং সাটাপ্ডে ইভনিং পোষ্ট এই ছুটি জনপ্রিয় পত্রিকারও উল্লেখ 
হেবো৷ করিলেন । সাটারডে ইভনিং পোষ্টের অফিস ফিলাডেলফিয়ায়। তাদের 
অফিসেও গিয়াছি এবং সম্পাদকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি । এই পত্রিকার 
একটি বৈশিষ্ট্য আগেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 409003799০1 019 [0170 
নামে একটি সিগিজ এই পাঁঞ্কায় থাকে । সারা পৃথিবীর জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে নব নব প্রতিভা কি!বে বিকশিত হইতেছে তার পরিচয় দান এই 
লিরিজের উদ্দেষ্ত । এবি্বয়ে অনেক জিনিষ জ্ঞাতব্য আছে। উহ। ফিলাডেলকিয়া 
পর্ধেব বলিব । 
আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ মাত্র । তথাপি 
তাহাদের নিকট আন্তজ্জাতিক তথ্য পৌঁছিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে এরা 
অতিশয় আগ্রহশীল। গ্রামের লোক পছন্দ করে এন্্প পত্রিকা প্রকাশে এরা 
উদ্যোগী হইয়াছে । ফার্খ জর্ণাল নামে একটি পত্রিকার প্রচার সংখ্যা! ৩* লক্ষ 
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হইয়াছে । কি ধরণের প্রবন্ধ উহ্নাতে প্রকাশিত হয় তার সামান্য পরিচয় এই 
কয়টি শিরোনামায় পাওয়া যাইবে--(৯) ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ (২) 
আস্তজ্জাতিক গম চুক্তি, (৩) ইউরোপকে সাহাব্য দান বন্ধ করিলে চাষীদের উপর 
তার আঘাত পড়িবে, (8) চল আমরা পাকিস্থান দেখিতে যাই, (৫). সোসালিস্ 
ইংলগের কৃষি । এখানেও পাকিস্থান ঢুকিয়! গিয়াছে, ভারত নিরুদ্দেশ । 

আন্তজ্জাতিক বিষয়ে আমেরিকার কেন, সার! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পত্রিক! ফরেন 
আফেয়ারপ (10710281617) 40825) ইহা সকলেই স্বীকার করে। নিউ ইয়র্ক 
সহরে এদের অফিসে গিয়াছি এবং সম্পার্কের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি। 
দীর্ঘদিন যাবৎ আনি এই পাব্রকাপ পাঠক এবং গ্রাহক ইহ। জানিয়া সম্পাদক 
থুব থুপী। নিউ বিপাবলিকেরও সমাদর শিক্ষিত সমাজ বেশী। আমেরিকার 
সর্ববাপেক্ষা জনপ্রির পত্রিকা ছুটি__রীডাস” ডাইজেই্ট, প্রচার সংখ্যা এক কোটি 
২৬ লক্ষ এবং লাইফ প্রচার সংখ্যা ৬৮ ল্‌ক্ষ। 

দৈনিক সংবাদপত্রে মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ক্রিশ্চিয়ান 
সায়েন্স মণিটার । হেরে বজিলেন_-টাইমস এবং মণিটারে তফাৎ এই যে, 
কোন আন্তজ্জাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে লিখিতে বদিলে মণিটার তার পটভূমিকা দিয়া 
দেয়, তাহাতে বিষয়টি বুঝিতে সাহায্য হর। নিউ ইয়র্ক টাইনসও তাহ! দেয় 
কিন্ত মণিটারের লেখার একটি বৈশিষ্ট্য আছে ইহা নিজেও লক্ষ্য করিয়াছি । 
বিদেশী কোণ পত্রিকা আমেরিকায় জনপ্রিয়তা লাভ করিরাছে কি না জিজ্ঞাস! 
করিয়। জানিলাম ইকনমিস্ট এবং মাঞ্চে্টার গাডিয়ানের সাপ্তাহিক সংস্করণ অনেক 
আসে। মাঞ্ে্টার গাডিয়ানকে তাহারা মণিটারের সঙ্গে তুলনা করে। উহার 
১৫ হাজার আমেরিকান গ্রাহক আহে । 

রেডিও এবং টেলিভতিসনের অধিকাংশই-_-শতকরা ৮৫ ভাগ-- এখনও 
আনন্দ্দান এ. বিজ্ঞাপনে সীমাবদ্ধ। সিরিয়াস আলোচনা! উহাতে খুব কম। 

হের একথা স্বীকার করেন ধে, আস্তজ্জাতিক বিষয়ে জ্ঞান অঞ্জন সাধারণতঃ 
লোকে বই এবং সমালোচনা প্রধান সাময়িক পত্র হইতে করিয়া থাকে। আর 
একটি বিষয়েপ্ন উপর তিনি খুব জোর দেন। তাহা হইতেছে সমান অথবা 
অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা । আলোচনার উপর 
আমেপ্লিকানরা যে কি ভয়ানক গুরুত্ব আরোপ করে তাহ! প্রতি পদে অনুভব 
কৰিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়, সামরিক পঞ্র অফিস, ফাউণ্ডেশন বা গবেষণ! প্রতিষ্ঠান, 
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রৈউ ক্রস প্রভৃতি যেখানেই গিয়াছি প্রশ্নবাণে গঙ্ধরিত করিয়াছে, গ্রতিটি গ্রন্থের 
পিছনে দেখিয়াছি জানিবার আগ্রহ। তাহাদের ধারণা বা জ্ঞানের বাহিরে 
যখনই কথ বলিয়াছি তখন সর্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন পঙ্ডিতেরাও বলিয়াছেন--আ-_ই 
সী, আ-_ই সী, আবার বলুন তো। 

আমেরিকার শিক্ষিত সমা্দের মনোভাবে ছুইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
আসিয়াছে। প্রথমতঃ, এরা বুঝিতেছে যে স্কুল কলেজ বা! বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
পাশ করিয়া বাহিরে আসিলেই বিদ্ভা শেষ হয় না। শিক্ষার ক্রমাগত উন্নতি 
হইতেছে, সুতরাং পরে যাহারা পাশ করিবে তাহারা আরও বেশী জান নিয়া 
আসিবে । উহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া জীবন সংগ্রামে টি”কিতে হুইবে। 
এই ভয়ে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি এদের ঝৌক বাড়িয়া গিয়াছে । দ্রইং-রুম কনভারসেসন 
বা বৈঠকী আলোচনায় জ্ঞানবুদ্ধি শালীনতার স্ফ্রণ এই কারণে অতিশয় গুরুত্ব 
লাত করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকানরা বুঝিয়াছে আধুনিক যানবাহন এবং 
ভ্রুত সংবাদ আদান প্রধানের যুগে কেহ কৃপমণ্ডক হইয়া বাচিতে পারিবে না। 
বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতির সংবাদ সকলকেই অক্পবিস্তর রাখিতে হুইবে। 

হেরোর নিকট বিদায় নিয়া পথে বাহির হইলাম। পিছন ফিরিয়া! একবার 
বাড়ীটির দিকে তাকাইলাম। তাবিলাম, ছোট বাড়ী, কিন্তু কি উদার, কি 
বিশাল জ্ঞানচচ্চার কেন্দ্র বোষ্টনের এই ৪* নম্বর মাউন্ট ভার্ণন গ্রীট। 


হাসপাতাল 

আমেরিকার হাসপাতাল দেখিতে চাহিয়াছিলাম। হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
ছাত্রদের মার্শাল ( 11087910811 ০: 09 1007011 ) হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের 
হাসপাতাল দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । গত বৎসর এই হাসপাতালের 
দেঁড়শতবার্ধিকী পালিত হইয়াছে । উহার নাম মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতাল, 
১৮১১ সালে স্থাপিত। গত বৎসরে এই হাসপাতালের নাসা কর্ণ বিভাগের একজন 
চিফিৎসক চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। 

হাসপাতাল গেটে ট্যাক্সি পৌছিলে একজন মহিল! অভ্যর্থনা করিয়া নিয় 
গেলেন অফিসে। ডিরেক্টর ছিলেন না, একজন সহকারী ডিরেকউরের ঘরে তিনি 
পৌছিয়! দিলেন। ভদ্রলোকের নাম লিখিয়! রাখি নাই, ভুলিয়া গিয়াছি। তার 
ঘরে সব সময় লোক আসা! যাওয়া করিতেছে বলিয়া আমাকে নিয়া আর একটি 
ঘরে গেলেন। সেখানে নিরিবিলি বসিয়া! প্রথমেই জিজ্ঞাস! করিলেন আমি কি 
বিষ্নয়ে কতটুকু জানিতে চাই । 

বলিলাম-_আমি চিকিৎসার টেকনিক শপেক্ষ! হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা 
জানিতে বেশী উৎ্মুক। এখানে কি ধরণের রোগী আসে তাহাও জানিতে চাই। 

- আমাদের এখানে রোগের মধ্যে কলেরা! এবং বসন্ত একেবারে নাই। 
টাইফয়েড কদাচ হয়, উহা! এখন আমাদের নিকট ০0110916- অর্থাৎ একটি 
টাইফয়েড রোগী কখনও আসিলে হাসপাতালগুদ্ধ ডাক্তার ও ছাত্র 
তাহাকে দেখিতে আসে। ইনফুয়েগ্রা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি শীত্রনিত রোগ, 
চর্মরোগ, দাতের রোগ প্রভৃতিই বেশী। 

এদের মধ্যে চম্মবরোগ এবং দাতের রোগের গ্রাছুর্ভাব এই কয়দিনেই চোখে 
পড়িয়াছে। অল্পবয়ক্ক ছেলেমেয়েদেরও দ্রেখিয়াছি দ্লাত সাধারণতঃ কালো এবং 
খারাপ। একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পাশ্চাত্য জাতির! আহারের পর জল 
দিয়া মুখ ধোয় না। আগে তবু কুমালে মূখ মুছিত, এখন কাগজে মুখ ঘষে। 
রেস্তোরশয় কাপড়ের রুমাল উঠিয়া গিয়াছে, সর্বত্র কাগদের কুমাল। 

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং মাসাচুসেটস্‌ জেনারেল হাসপাতালের সম্পর্ক 
বিষয়ে সহকারী ডিরেক্টর বলিলেন-_আমর! অবাধ প্রতিযোগিতার (1296 ০০2৫- 
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798৮1০5 ) কথা ওনি কিন্তু এই ছুজনের মধ্যে রহিয়াছে অবাধ সহযোগিতা 
(1759 ০০11১০:৪৮০৪ )। উভয়ের মধ্যে কোন লিখিত চুক্তি নাই কিন্ত 
দুজনেই ছুজনের স্বার্থ বিষয়ে সমান সচেতন। অবাধ স্বাধীনতা সত্তেও কেছ 
কাহারও ক্ষতি করিয়া নিজের ইচ্ছ! খাটায় না। 

এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন-_হাসপাতাল প্রথম আরম্ভ হয় মাসাচুসেটসের 
বৃটিশ গতর্ণরের পরিত্যক্ত বাড়ীতে । ১৭৭৬-এ আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে এবং 
১৮১১-তে হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে । ভাগ্যিস ভদ্রলোক, জিজ্ঞাস! করেন না 
-তোমাদের গবর্ণরের বাড়ীগুলি কি করিয়াছ? 

হাসপাতালটির পরিচালন পদ্ধতি একটু বিচিত্র। উহার পরিচালকমণ্ডলী 
একটি 9611-997799658817)6 00100256100  দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে একটি 
কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছিল । উহার সদস্তেরা যাবজ্জীবন সদস্য থাকেন। 
কাহারও মৃত্যু ঘটিলে অন্য সদস্যের! সেই শুন্য পদ্দ পুরণ করেন। ইহাকে বলে 
9911-00191096086108 0০-000:8৮100 1 দেনন্দিন কাজ পরিচালনের জন্ত 
১২ জনের একটি বোর্ড অফ ট্রাষ্টি আছে। এই বোর্ডের চারজনকে গবর্ণর মনোনীত 
করেন, অবশিষ্ট আটজন হাসপাতাল কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
কপোৌারেশনের অধিবেশন বছরে একবার মাত্র হয়। সাজ্জারি, মেডিসিন, 
ডারমেটোলজি, ডেস্টিত্রি প্রভৃতি বারোটি চিকিৎসা বিভাগ আছে, এক একজন 
বিশিষ্ট ডাক্তার প্রত্যেকটির সর্ব্বোচ্চ কর্তা । এরা কেবলমাত্র চিকিৎসায় সময় 
দেন, হালপাতাল পরিচালনার কোন কাজে এ'দের নজর দিতে হয় না। তার 
জন্য আলাদ! নাসিংং সোসাল সা্িস, ভায়েটারি, ফার্সি, বিলডিং সাভিস 
প্রভৃতি বিভাগ আছে এবং এই সমস্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে ধীার্দের নিয়োগ করা 
হয় তাহার! সাধারণতঃ ডাক্তার হন না। হাসপাতালের প্রধান একজিকিউটিভ 
হইতেছেন জেনারেল ডিরেক্টর । তার অধীনে থাকেন সাত জন সহকারী ডিরেক্টর | 
আমি যখন হাসপাতালটি দোখ তখন জেনারেল ডিরেক্টর ছিলেন ডাঃ ডীন ক্লার্ক-- 
চিকিৎসক। তীর কার্য্যকাল তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নৃত্বন ডিরেক্টরের 
সন্ধান চলিতেছে । এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন__এবার যিনি জেনারেল ডিরেইর 
আদিবেন তিনি সম্ভবতঃ ডাক্তার হইবেন না। 

বলিলাম--সে কি কথা। হাসপাতাল পরিচালনার প্রাত্যহিক দায়িত্ব ধার, 
তিনি ডাক্তার না হইয়া বাহিরের লোক হইবেন? 
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»জীমর! সাত অন এসিলটান্ট ডিরেক্টর আছি, আমি একা ডাজার, বাকি 
ছয় জনই ডাক্তার নহেন। 

--তবে তারা কি? 

"ছুই জন হোটেল ব্যবসায়ী, ছুই জন সংবাদপত্র বিক্রয় ব্যবসায়ী, একজন 
ব্যাঙ্কার, একজন এটর্ণা এবং আমি ভাক্তার। 

-এই ব্যবস্থা কেন? 

- আমরা মনে করি হাসপাতালের ডাক্তারদের রোগীর চিকিৎসার বাহিরে 
এক মিনিট সময় নষ্ট করা উচিত নয়। হাসপাতালে কত গজ ব্যাণ্ডেজ লাগিবে, 
কোন্‌ যন্ত্র বিকল হইয়াছে, বাড়ীটার কোথায় কি মেরামত করিতে হইবে সে সব 
দিকে ডাক্তারদের নজর দিতে হইবে কেন? 

সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষ শিখিলাম। ডাক্তার এডমিনিষ্রেটার হয় না, এটা 
আমেরিকানর! বুঝিয়া তার প্রতিকার করিয়াছে, আমাদের দেশে ডাক্তারের! 
সর্বক্ষেত্রে নাসিকা প্রবেশ করাইয়া একদিকে রোগীর প্রতি অবহেল! আর 
একদিকে দেশের অনিষ্ট সমানে করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের 
এডমিনিহেঁসনে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলি নরক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছে । 

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ডাক্তারেরা ভাল এডমিনিষ্রেটার হইতে 
পারেন না এ রকম কোন ধারণ কি আপনাদের আছে? 

মৃছু হাসিয়া এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর জবাব দিলেন__-হাসপাতাল পরিচালনার 
কাজ আত্রকাল বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । অনেক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে হাসপাতাল এডমিনিত্রেিসন একটি আলাদা শিক্ষনীয় বিষয় করা 
হইয়াছে। 

নন-ডাক্তার পরিচালিত হাসপাতালে নোবেল প্রাইজ আসে, আর ডাক্তার 
পরিচালিত হাসপাতালের রোগী হাসপাতাল হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে 
ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা । 

' মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে এক হাজার বেড। ১৯৬০ সালে ২৫ 
হাদার রোগী হাসপাতালে বেড নিয়া চিকিৎস! লাভ করিয়াছে । ৪৫টি ক্লিনিক 
আছে, উহার প্রত্যেকটিতে দৈনিক প্রায় ৭৫* জন রোগী আসে। ইমাঙ্দেন্সি 
ওয়ার্ডে প্রতিদিন আসে প্রায় ১** লোক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল 
স্থুলের ৪৫* ছাত্র এই হাসপাতালে শিক্ষা লাভ করে। 


৫৭ 


রোগীদের চিকিৎসা! এবং পরিচ্ধ্যার জন্য কত লোক আছে তার যে জবাব 
পাইলাম তাহাতে চক্ষু স্থির হইবার উপক্রম। হাসপাতালে ভাজ্ারের সংখ্যা 
৫**। ইনডোর এক হাক্জার এবং আউটডোর ১, হাজার রোগীর জন্য ৫৯ 
ডাক্তার, অর্থাৎ প্রতি ২২ জনে একজন ডাক্তার। ডাক্তার বাদে আরও ৪*০* 
লোক এই সমস্ত রোগীর বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছে। রেসিডেন্ট ডাক্তার ১৬, 
জন। হৃদরোগ, ক্যান্সার, আরথা ইটিস প্রসৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য বিপুল 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। রিসার্চ এবং ক্লিনিকাল ফেলো সংখ্যা ২*। শুধু 
আমেরিকার অন্ান্ত প্রদেশ নহে, পৃথিবীর বহু দেশ হইতে এই হাসপাতালে 
গবেষণার জন্য লোক আসে। এখানে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আছে, উহাতে 
দ্রষ্টব্য বস্ত এক লক্ষ গুণ বাড়াইয়া দেখা যায়। শুনিলাম এই মাইক্রোস্কোপের 
সাহায্যে মানুষের হাড় কি ভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয় তাহার গবেষণ! চলিতেছে। 
মানুষের দেহে ক্যালসিয়াম কি ভাবে হাড় গঠন করিতে থাকে তাহা! দেখা হইতেছে 
এবং এই গবেষণা শেষ হইলে শুধু যে ক্যালসিয়াম প্রয়োগ সম্বন্ধে নৃতন তথ্য জানা 
যাইবে তাহা! নহে, একটি সাধারণ রোগ 12819920806 ০৫ 029 ৪69 
চিকিৎসারও উপায় হইবে। আর একজন গবেষক ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের 
দ্বারা মানবদেহের টিসু নিয়! গবেষণ! করিতেছেন। 

মাসাচুসেটস হাসপাতালের পুরাণো আমলের কয়েকটি গবেষণার বিষয় জানিতে 
চাহিলে এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন আনেসথেসিয়া হিসাবে ইথাবের প্রথম 
ব্যবহার এখানে ১৮৪৬ সালে হয়, এপেনডিসাইটিস রোগের কারণ ও চিকিৎসা 
এখানে প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৬ সালে, আমেরিকায় 899081০ ৪9:৪০ এবং 
এক্স-রে ব্যবহার এখান হইতে আরম্ভ হয়, ১৯০৫ সালে এই হাসপাতাল পৃথিবীতে 
সর্বপ্রথম মেডিকেল সোসাল সাভিস প্রবর্তন করে। 

ঘ্তত্িত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম আত্তের প্রতি কতখানি দরদ থাকিলে তবে 
ইহ! সম্ভব হয়। এদের মত বাড়ী, এদের মত সরঞ্জাম, এদের মত টাকা আমাদের 
নাই একথা ঠিক। কিন্তু রোগীর প্রতি যে সহানুভূতি এবং প্রতিটি পয়সা 
সহযবহারের যে নিষ্ঠা ও আগ্রহ এদের আছে সেটুকুও কি আমর! আয়ত করিতে 
পারি না? 

এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন__এবার চলুন, হাসপাতালটা দেখবেন; পরে 
এসে আবার ন1 হয় বস! যাবে। 
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মাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের ইমার্জেম্সি বিভাগে বছরে লোক আসে 
২৫ হাজার। দৈনিক আসে প্রায় ৭৫ জন । সব সময়েই ছু'জন মেডিকেল এবং 
দু'্ন সাঞ্জিকাল ডাক্তার ডিউটিতে থাকেন। তীহার! প্রয়োজন বোধ করিলে 
রেসিডেণ্ট ডাক্তারদের যাহাকে খন প্রয়োজন ডাকিয়া পাঠান। ভিজিটিং 
ভাক্তারদের মধ্যে ছুইজন সাধারণ সাজ্জন, দুইজন অর্থোপিডিক সাঞ্জন, ছুইজন 
মেডিকেল ডাক্তার এবং অন্তান্ত বিষয়ে কয়েকজন স্পেশালিষ্টকে প্রয়োজনমাত্র 
কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আনাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । ইমার্জেব্সি 
ওয়ার্ডের ডাক্তার এবং নার্সের! কি যত্দের সঙ্গে প্রতিটি রোগী পরীক্ষা করিতেছে, 
কি সুন্দর তাদের ব্যবহার। নিগ্রো বা! শ্বেতা ভ্দোভেদ নাই, সকলের প্রতি 
সমান মনোযোগ, সমান ভন্রতা। 

চার নম্বর ওয়ার্ড একটি নৃতন জিনিষ । আমাদের দেশের কোন হাসপাতালে 
এই বস্তু নাই। এটি একাধারে হাসপাতালের ওয়ার্ড এবং গবেষণাগার । 
মেডিসিনের প্রধান অধ্যাপক এই ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার। হাসপাতালে 
এমন রোগী আসে যার রোগ নির্ণর এবং চিকিৎসা! হয়ত আশানুরূপ হয় নাই। 
এখানে রোগীদের অধিকাংশই শয্যাগত নয়, তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে । 
এই ওয়ার্ডে শ্রেষ্ঠ নাস ভায়েটিসিয়ান, অকুপেসনাল থেরাপিষ্ট প্রভৃতিদের রাখা 
হয়। এখানকার রোগীদের কোন টাক! দিতে হয় না। এই ওয়ার্ডে আয় নাই 
অথচ ব্যয় অন্ সমস্ত ওয়ার্ড অপেক্ষা বেশী। গবর্ণমে্ট এবং মিউনিমিপালিটি এর 
অধিকাংশ খরচ দ্বেয়, অন্য দ্াতাও আছে। 

তাঙ্গ৷ হাত সারাইবার ওয়ার্ড আলাদা! । এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বুঝাইয়। দিলেন 
-_হাত, বিশেষ ভাবে ভান হাত মানুষের উপার্জনের উপায়, এই হাতটি তাঙ্গিয়া 
গেলে মানুষের কর্মক্ষমতা নষ্ট হইয়! যায়, তাহাকে জীবন্মত এবং পরনির্ভরশীল 
হইয়া! থাকিতে হয়। সুতরাং কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া গেলে কোনরূপ সময় নষ্ট 
না করিয়া হাত মেরামতে মন দ্বিতে হয়। ইহার জন্য সাধারণ সাঙ্জন, 
অর্থোপিভিক সাঙ্জন, প্লাষ্টিক সাঙ্জবন, রেডিওলজিষ্, রিহাবিলিটেসন স্পেশালিষ্ট, 
এমন কি নিউরোলজিক সাজ্জন প্রয়োজন হয়। ওয়ার্ডটির বিশেষত্ব, রোগীকে এক 
ডাক্তার হইতে অন্য ভাক্তারের ঘরে দৌড় না করাইয়া তাহাকে এক জায়গায় 
রাখিয়! প্রয়োজনীয় ডাক্তারদের তার কাছে আন! হয়, যাহাতে হাত মেরামতের 
কাজে বিন্দুমাত্র সময় অনাবশ্ক নষ্ট না! হয়। হাতভাঙ্গা রোগীকে ডাক্তারেরা 


৫৪ 


সকলে মিলিয়া একসঙ্গে পরীক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসার বাবস্থ। 
হইয়া যায়। 3 

ওয়ার্ডগুলি আমাদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ে ছোট । .ছোট 
ওয়ার্ডে প্রত্যেক রোগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া! যায় বলিয়া! ইচ্ছা 
করিয়া গুলিকে ছোট করা হইয়াছে। ূ 

আউটডোরের ব্যবস্থাও সুম্দর। এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন-_আগে 
সত্যিই এর আউটডোর রোগী ছিল, দরজার বাইরে এদের দড়াইয়৷ থাকিতে 
হইত। রোদ বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। আজকাল 
বসিবার সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন আর এরা আউটডোর পেশেন্ট নয়. 
আউট পেশেন্ট। 


পারিবারিক স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম হাসপাতালের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ । বোষ্টন 
সহরের যে সব বাড়ীতে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে, হাসপাতাল হইতে সেখানে 
ডাক্তার পাঠানে৷ হয় । এই কাজে মেডিকেল স্কুলের থার্ড ইয়ার ছাত্রদের দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। সাধারণতঃ শিশু এবং চিররোগী বৃদ্ধদের চিকিৎসা এই প্রোগ্রামে 
করা হয়। হাসপাতালে শিশু বিভাগ আছে এবং সেটি একটি দেখিবার জিনিষ । 
এদের নীতি হইতেছে এই যে, বাড়ীতে রাখিয়া যাহাদের চিকিৎসা চলে তাহাদের 
বাড়ীতেই রাখা ভাল, হাসপাতালে আন! হয় কঠিন এবং গুরুতর রোগাক্রান্তদের। 


মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার অন্য আলা হাসপাতাল আছে, নাম ম্যাকলিন 
হাসপাতাল। সেখানে রোগীরা যে সব লোককে ভালবাসে, বযাহাদের সংসর্গে 
ভাল থাকে, তাহাদের সান্নিধ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কতক রোগী সারাদিন 
বাইরে এ ধরণের লোকের সঙ্গে থাকে, রাত্রে থাকে হাসপাতালে ; আবার কেহ 
বা সারাদিন হাসপাতালে থাকে, রাত্রে যায় প্রিয়জনদের বাড়ীতে । ইহাকে 
তাহারা বলে 987৮ 61209 190816911986107, | এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর বলিলেন, 
এই বন্দোবস্তে খুব ভাল ফল পাওয়। গিয়াছে। 


ম্যাকলিন হাসপাতালের মধ্যে আস্ত একটি গ্রাম গড়িয়া! তুলিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে যাহাতে ষে সব মানসিক রোগী ভাল হইয়। উঠিতেছে তাহারা স্বাভাবিক 
পরিবেশে ক্রুত সুস্থ হইতে পারে। দেড় শতবাধিকী বৎসরে এই কাজে হাত 
দেওয়। হইয়াছে । 
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ম্যাকলিন হাসপাতালে প্রতিদিন প্রচুর আউটডোর রোগীও আসে । এটিকে 
বল! হয় 7085 0829 70208257009 | শুনিলাম পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে মানপিক 
ব্যাধি হাসপাতালের অনুরূপ উন্নতি হইতেছে । কেবল আমরা এখনও পাগল। 
গারছ পর্ধ্যায়ের উপরে উঠিতে পারি নাই। মানসিক ব্যাধি নির্ধারণের জন্য এরা 
দারুণ চেষ্ট করিতেছে। ম্যাকলিন হাসপাতালের কেবলমাজ্ম বায়োকেমিস্ী 
গবেষণাগারে গবেষণাকার্য্যে রত আছেন ১৬ জন এম-ডি এবং পি. এইচ, ভি. এবং 
তাহাদের টেকনিকাল এসিসটান্ট আছেন ১৪ জন। সম্প্রতি একটি বায়ো- 
ফিজ্িকাল ল্যাবরেটরী তৈরি হুইয়াছে। কেবলমাত্র নিউরোলদি এবং 
সাইকোলজিতেই এরা! গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখে নাই। দেড় শতবার্ধিকী উপলক্ষ্যে 
ম্যাকলিন হাসপাতালে একটি আলোচনা সভা বা নিমপোসিয়াম হইয়াছিল, 
আলোচ্য বিষয় ছিল-_4 1 9101-101901101117975 চ899991০1) 17:08:90 10 
৪ 11920691 170910168. 

সাম্ড্িকাল ওয়ার্ড বুঝিতে হইলে একমাত্র এখানেই সাতদিন কাটানো দরকার । 
বুলফিঞ্চ বিলডিং-এ প্রথম ইথার আনেসথেসিয়ার সাহায্যে অপারেশন হইয়াছিল। 
আনেসথেসিয়! দিয়াছিলেন একজন ডেন্টিস্ট । কান সন্বন্ধে গবেষণায় যিনি নোবেল 
প্রাইজ পাইয়াছেন তিনি ছিলেন টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার । এই হাসপাতালে 
সায়াটিকা রোগীর 70080790. 100925926928] 919০ অপসারিত করিয়া 
তাহাকে আরাম দেওয়ার চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়। মস্তিষ্কের টিউমার অপসারণের 
সার্জারিও এখানেই আবরম্ত হয়। 

হাসপাতালে তিন রকমের ওয়ার্ড আছে-_-ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র ছিসাবে 
আলাদা ওয়ার্ড। চিকিৎসা একই | ধনীদের দৈনিক ৪৫ ডলার বা ২২৫ টাকা! 
চার্জ করা হয়। মধ্যবিস্তদের অনেক কম এবং দরিদ্রদের চিকিৎসা বিনামূল্যে । 
মধ্যবিত্তের কতট। দিতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই হিসাবে আদায় করা 
হয়। পেনসিলভানিয়া জেনারেল হাসপাতালে রক্তে চিনির পরিমাণ পরীক্ষা 
করাইতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাস কৰিল-_কিছু চাঞ্জ দেওয়! কি সম্ভব হইবে? 

--কত? 

--তিন ডলার । 

বলিলাম__আনন্দের সহিত দিব। কলিকাতায় ১৫ টাকায় এই পরীক্ষা 
করানো! যায় না। 
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এসিসটান্ট ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম--ধনী, মধ্যবিভ এবং দক্ধিত্র এই 
ভেদাভেদ আপনারা করেন কি ভাবে ? 


--রোগীর আত্মীয়ম্বজনদের পোষাক, চালচলন, গাড়ী প্রভৃতি দেখিয়! 
অনেকট। বোঝা বায়। তা ছাড়া সাধারণতঃ লোকে মিথ্য। বলে না। গবর্ণমেপ্ট 
এবং মিউনিসিপালিটির গ্রাণ্ট ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া মধ্যবিভ পর্যযস্ত চাঞ্ 
কমাইয়া আনা হইতেছে । একজন রোগীর চিকিৎসার খরচ কত পড়ে জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিলেন-_দৈনিক প্রায় ৩৫ ডলারের মত পড়ে। হাসপাতালের আয় 
বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি ডলার বা সাড়ে সাত কোটি টাকা এবং ব্যয় পৌনে ছুই 
কোটি ডলার বা পৌনে নয় কোটি টাকা । ঘাটতির টাকা প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্ট, 
মিউনিসিপালিটির গ্রান্ট এবং ব্যক্তিগত দান হুইতে উঠিয়া আসে। সাম্মারির 
নৃতন ঘর নিম্মাণ দেড় শতবার্ষিকীর আর একটি কাজ। শ্তনিলাম সাঙ্দিকাল 
ওয়ার্ডে বেড অপেক্ষ অপারেসন থিয়েটারের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন অনেক বেশী। 


হাসপাতালে অবস্থা হইল এই যে, কোন্টি ছাড়ি কোন্টি দেখি। এক্স-রে 
ওয়ার্ড এক বিরাট ব্যাপার । শুনিলাম এখানে মানবদেহের প্রতিটি অংশের 
একা-রে করা হইতেছে । একটি যন্ত্রে ১২ লক্ষ ভোণ্ট এক্সরে বীম পাওয়৷ যায়। 
আর একটি বসানে হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যায় ২* লক্ষ তোণ্ট। রোগ কি 
ভাবে আরম হয়, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং টিস্থ কি ভাবে 
ক্ষয়প্রাণ্ড হয়, এই সমস্ত বিষয় এক্স-রে যন্ত্রের সাহায্যে পুঙ্ান্নপুঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করা হইতেছে । ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য ২০ লক্ষ ভোণ্ট এক্স-রে যস্ত্রও যথেষ্ট 
মনে হইতেছে না, ৫* লক্ষ তোণ্ট যন্ত্র বসাইবার প্লান হইতেছে । কোবাণ্ট 
ইউনিটও বসাইয়াছে। দৈনিক ১** ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত কর! 
হইতেছে । এখানকার 73891961010. 171791505 8700. 139999701) 081016 
একটি বিন্ময়কর বস্ত। | 


হাসপাতালের প্রধান উদ্দেস্ট তিনটি--আর্তের সেবা, মেডিকেল শিক্ষা এবং 
গবেষণা । তিনটির দিকেই সমান দৃষ্টি। হাসপাতালের সাধারণ ষ্টাগার্ডের 
মাপকাঠির একটি আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম। এখানকার একটি হাউস সাঙ্জন বা 
ইন্টাণ-এর পদ শূন্ঠ হইলে দি দশ জনের বেশী মেডিকেল ছাক্ধে উহার অন্য 
আবেদন না করে তাহা হইলেই কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন নিশ্চয়ই কোথাও কোন 
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গলদ ঘটিয়াছে যার জন্ত ছাত্রের এখানে আমিতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না'। 
হোলটাইম এবং ভিজিটিং ছুই রকম ভাক্তারই এখানে আছেন। 

মাসাচুসেটস হাসপাতালের ইন্টার্ণর! বাহির হইয়া যখন অন্তত্র প্রাকটিস করিতে 
বসে তখন তাহাদের মর্যাদা হয় সকলের চেয়ে বেশী। এই ষ্টাগ্ডার্ড এরা বজায় 
রাখিয়া! চলিয়াছে। এদের বৈভব আমাদের নাই, এদের মত এত বড় বাড়ীঘর 
যন্ত্রপাতি আমাদের পাওয়া কঠিন, কিন্ত আর্ের সেবার যে আগ্রহ ও আস্তরিকতা 
এদ্বের আছে সেটা কি আমরা ফিরাইয়া আনিতে পারি না? এককালে ওটা! তো 
আমাদের ভালই ছিল। এই জিনিষটির পুনরুদ্ধার কি এতই কঠিন? 
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নিউ ইয়র্ক 


বোষ্টন হইতে যাওয়ার কথা নিউ হেতেনে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে । ১৩ই 
হইতে ১৫ই অক্টোবর মিউ হেভেনের টাফট হোটেলে ঘর রিজার্ভ করা ছিল। 
ডাঃ জন মিলারের সহিত সাক্ষাতের সময় স্থির হইয়াছে ১৪ই তারিখে । বোষ্টন 
হইতে নিউ হেভেন ঘণ্টাথানেকের পথ। ১২ই কলম্বস ডে ছুটি পড়ায় ১৩ই 
তারিখটা বোষ্টনে কাজে লাগাইতে চাহিলাম। নিউ হেভেনে ১৩ই কোন কাজ 
ছিল না। ১৪ই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া ১৫ই নিউ ইয়র্ক পৌছিবার কথা। 

১২ই অক্টোবর টাফট হোটেলকে চি দিলাম-_-আমি ১৩ তারিখের পরিবর্তে 
১৪ই সকালে সেখানে পৌছিব। ১৩ই বিকালে বেয়ারিং পোষ্টে একটি টেলিগ্রাম 
পাইলাম--আমাদের সব জায়গ বিক্রী হইয়া গিয়াছে, আপনাকে ঘর দিতে 
পারিব না। আমেরিকায় বেয়ারিং টেলিগ্রাম পাঠানো যায়। প্রাপকের নিকট 
হইতে মাশুল আদায় হয়। 

টেলিগ্রাম পাইয়া অবাক হইলাম। বোষ্টনে ছিলাম তুরাইন হোটেলে। 
উহার ম্যানেজারকে ব্যাপারটা বলিলাম। তিনি বলিলেন_-এট! খুব অন্ঠায় 
হইয়াছে। আপনার ১৩ই হইতে তিন দিনের জন্য ঘর রিজার্ভ করা আছে। এরা 
আপনাকে ১৩ই তারিখের ঘর ভাড়া চার্জ করিতে পারিত। জায়গ! দিতে পারিবে 
না একথা কি করিয়৷ বলে। 

নিউ ইয়র্কে আমার হোটেল রিজার্ভেসম ১৫ই হইতে করা আছে। তার আগে 
সেধানে গেলে হয়ত সত্যিই জায়গা না! থাকিতে পারে। তাল হোটেলে যথেষ্ট 
আগে রিজার্ভ না করিলে জায়গা মিলে না এবং হোটেলে ঘর এবং বিছানা সাবান 
তোয়ালে প্রস্ৃতি ছাড়া আর কিছু দেয় না। তুরাইন হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন 
--আপনি তাহলে ১৪ই এখানে থাকিয়া ১৫ই সো! নিউইয়র্ক যান। টাফট 
হোটেল নিউ হেভেনের সবচেয়ে বড় হোটেল, তারাই যখন এরকম করিল তখন 
বিন! রিজার্ভেশনে নিউ ইয়র্ক যাওয়া ঠিক হইবে না। 
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টাফট হোটেলের ঘটন! অনেককেই বলিয়াছি এবং লকলেই উহাবের প্রতি 
বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন । 

আমেরিকার ইলেকটিক ট্রেণ সর্বত্র গড়ে ঘণ্টায় ৬* মাইল গতিতে চলে। 
বোষ্টন হইতে রওনা! হইলাম। টিকিট ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত । টিকিটের মেয়াদ এক 
বছর। একটি স্টেশনে বাহিরের সিগনালে ট্রেণ পৃরা আধ ঘণ্টা দীড়াইয়া রহিল। 
নিউ ইয়র্ক পৌঁছিল আধ ঘণ্টা লেট। ভাবিলাম--এদেরও তবে ট্রেখ লেট হয়। 

আর একটি নৃতনত্ব লক্ষ্য করিলাম। ট্রেণের সমস্ত যাত্রী প্লাটফর্ম হইতে 
বাহিরে না যাওয়া পর্যন্ত ট্রেণে চড়ার যাত্রী প্লাটফর্থ্ে ঢুকিতে দেয় না। একটু 
বেকায়দায় পড়িয়াই তথ্যট! শিখিলাম | প্লাটফর্্ হইতে সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে 
হয়। সঙ্গে সুটকেশ প্রায় আধ মণ ভারী। কুলি নাই। অতিকষ্টে আস্তে 
আস্তে ওটি নিয়! সিড়িতে উঠিতেছি 'আর ভাবিতেছি ভাগ্যিস ডাঃ রবি চ্যাটাজ্জি 
সামনে নাই, এমন সময় হড় হুড় করিয়া যাত্রী সিড়ি দিয়া নামিতে সুরু করিল। 
পরে বুঝিয়াছিলাম আমার উঠিবার জন্য কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া তার পর 
দরজ। খুলিয়া দিয়াছে। আমি যে তাদের দেশে দেহাতি লোক এট! হয়ত 
বুঝিয়াছিল কিন্তু শেষ পর্ধ্যস্ত সাহায্য করিতে পারে নাই। ধাত্রী স্রোত আর থামে 
না। এক মহিলা স্মিত হান্তে বলিলেন__মাঝখানে আটক! পড়িয়াছ? 
(0892126 10 009 2010019 ? ) 

সকলের নামা শেষ হইলে উঠিলাম। অবশেষে একজন কুলি পাইলাম। 
কুলি প্রায় সবই নিগ্রো, কিছু শ্বেতাঙ্গও আছে। সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
পোর্টারের ইউনিফর্ম । কুলি ট্যাক্সিতে তুলিয়া! দিল। কুলিভাড়া ২৫ সেপ্ট 
ব৷ পাঁচ সিকা। 

জাতিসজ্ঘের নিকটে টুভোর হোটেল । বিশ তলা বাড়ী। জাতিসজ্ঘের বছু 
ডেলিগেট এবং তাহাদের সঙ্গোপাঙ্গ এখানে থাকেন। এদের ট্যাক্স ব্যবস্থায় 
একট] বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম । প্রতিটি জিনিষের উপর ট্যাক্স, মায় হোটেলের 
ঘরভাড়া, রেস্তেশরায় খাওয়ার উপরেও । তবে এক ডলারের কম খাইলে ট্যাক্স 
নাই। প্রায় সবটাই প্রত্যক্ষ ট্যাক্স । হোটেল ভাড়া, খাওয়া, জিনিষ কেন! সব 
কিছুতেই ট্যাক্স আদায় হইতেছে। দোকানে বা রেস্তেশারায় ক্যাশ মেমে৷ লেখার 
সময় জিজ্ঞাসা করিত__ আপনি কি ডিপ্লোম্যাট ? বলিতাম_না। উত্তর পাওয়ার 
পর দেখিতাম ক্যাশ মেমো লেখা শেষ করে। একদিন দেখি টুডোর হোটেলের 
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বৈস্তেঠারায ছুই জন নিগ্রোর সঙ্গে বচগা বাখিয়াছে। উহার! বলিতেছে-_আমর। 
ডিপ্লোম্যাট। রেস্তেশারার কর্মচারী বলিতেছে-_-ন! তোমরা ডিপ্লোম্যাট নও, 
তোমাদের ট্যাক্স লাখিবে। নিগ্রো ছুজন চলিয়া গেলে তত্রলোককে জিজ্ঞাসা 
করিলাম__-ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে ট্যাক্সের কি সম্পর্ক? আমাকেও অনেক সময় 
দোকানে বা রেস্তেশরায় ডিপ্লোম্যাট কি না জিজ্ঞাসা করে। 

--আমার্দের এখানে ডিপ্লোম্যাটদের ট্যাক্স দিতে হয় না। 


এতক্ষণে রহস্য হৃঘয়ঙ্গম হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম-_আচ্ছা, এই 
দুজনে বলিল তারা! ডিপ্লোম্যাট কিন্তু আপনি তাদের কথা মানিলেন না। কিরূপে 
বুঝিলেন এরা ডিপ্লোম্যাট নয়? 

_ আমাদের একটা সুবিধা আছে। এই হোটেলে বহু ডিপ্লোম্যাট আসেন । 
ঘর রিজার্ভেসনের সময়েই তাদের ৪68689 জানিয়া নিয়া করম পুরণ হইয়া যায়। 
কে ডিপ্লোম্যাট কে তাহা নয় আমর! সহজেই বুঝিতে পারি। 

_ দোকানে আমাকে জিজ্ঞাস! করে আমি ডিপ্লোম্যাট কি না। যদি আমি 
বলি আমি ডিপ্লোম্যাট তবে কিরূপে ধরিবে? 

-_ নিশ্চয়ই ধরিতে পারিবে না। আপনার কথাই মানিয়া নিয়! ট্যাক্স বাদ 
দিবে। বিদেশী দেখিলে সাধারণতঃ এই প্রশ্ন করে তবে সব দোকানে করেও না। 
ক্যাশ মেমে। লেখার সময় তারা নিজেরাই পরিচয় দেন। একজন ডিপ্লোম্যাট 
মিধয৷ পরিচয় দিয়া এইটুকু সামান্ত স্থবিধ! নিবেন, এটা কেহ মনে করে না। 

এর আগেই ছুই ভিপ্লোম্যাটের মিথ্যাচরণ দেখিয়াছি । লে কথা আর তুলিলাম 
না। এতদিনে একটি জিনিষ বুঝিতে পারিয়াছি। এরা প্রথমে লোককে বিশ্বাস 
করে। কেহ ঠকাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে ধরিতে পারিলে ধরে। না ধবিতে 
পারিলে নিজের অক্ষমতার দায়িত্ব সকল লোকের ঘাড়ে চাপাইয়া সকলের সুযোগ 
হরণ করে না। 


নিউ ইয়র্কের প্রোগ্রাম ছিল এই কয়টি সাক্ষাৎকার ঃ 


আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেডি সোসাইটি-_প্রেসিডেপ্ট ভাঃ ফ্রেডারিক 
বুরকছার্ড । 

কাউন্সিল অন ফরেণ রিলেশক্স__-একজিকিউটিব ডিরেক্টর জঙ্জ ফ্রাঙ্ষলিন। 

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন-_প্রে নিডেপ্ট ডাঃ জন স্তাসন। 
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কার্শেসী এনডাওমেপ্ট ফর ইন্টারষ্ভাশনাঁল পীস-_ডিরেক্টর অফ ঠাডিৎ 
ডাঃ রেমও প্রেটিখ । 

আমেরিকান এসোসিয়েসন অফ ইউনাইটেড দিনা ডাঃ 
আইকেলবার্গার। 

এসিয়া হাউন-_ডিরেক্টর মিস মিন্জ। 

টাইম-লাইফ-_পাবলিসিটি ডিরেক্টর জেমস পিট । 

কলবিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়-_-এশিয়া বিভাগে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক 
ডাঃ এম্ব্রি। 

ইউনিয়ন থিওলজিকাল সেমিনারী __ডাঃ হাঙডি। 

কলন্বিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং কাউন্সিল অন ফরেণ 
রিলেশব্সের পরামর্শদ্রাতা৷ ভাঃ হেনরী অব্রে। 

ইনষ্টিটিউট অফ রাশিয়ান াডিজ-_ডিরেক্টর ডাঃ পেনার। 
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কাউন্সিল অফ লার্ণেড মৌসাইটিজ 
নিউইয়র্কে প্রথম সাক্ষাৎ ছিল আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্ণেড 
লোসাইটিজ-এর প্রেসিডেন্ট ফেডারিক বুর্কহার্ডের সঙ্গে। অমায়িক ভদ্রলোক । 
সাদরে তার ঘরে নিয়! বসাইলেন। 

আমাদের দেশে কোন গবেষণ! প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহাষ্য ছাড়া বাচিতে পারে 
না। এশিয়াটিক সোসাইটিতে অনেক দিন ছিলাম। সেখানেও ইহা লক্ষ্য 
করিয়াছি। এখন তে৷ আরও সঙ্গীন অবস্থ৷। গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিজের খরচ 
চালাইতে পারে ন! বলিয়া সরকারী সাহায্য চায়, অথবা একটা কোন গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়! সবুকারী সাহায্যের টাকা আত্মসাৎ করাই আসল উদেস্ত, 
ইহা! আমাদের দেশে বলা কঠিন এই কথাটি মনে ছিল বলিয়া! বুর্বহার্ডকে 
প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম--আপনাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের 
সম্পর্ক কতট! আছে এবং এই লোসাইটির কান্ধ কি? 

- আমেরিকার কোন গবেষণ৷ প্রতিষ্ঠান সরকারের উপর নির্ভরশীল তো নয়ই, 
অর্ধিকাংশেরই সরকারী টাকার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে আমাের কাউন্সিলের 
একটু পরিচয় দিই। 

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেগণারত ব্রিশটি গবেষণা! সমিতি নিয়া এই 
কাউন্সিল গঠিত। এটি উহাদের ফেডারেশন । ইহা প্রাইভেট বা সম্পূর্ণ বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান এবং ইহাদের লাভের টাকা কেহ নিতে পারে না । ১৯১৯-এ কাউন্সিল 
গঠিত হয়। উহার খরচের অধিকাংশ বিভিন্ন জনকল্যাণকর ফাউণ্ডেশন হইতে 
আসে। গবর্ধমেপ্ট উহাকে দিয়া কোন নির্দিষ্ট কাজ করাইয়া! নিতে পারেন এবং 
তার জন্ত টাকা দেন। 

ভ্রিশটি প্রতিষ্ঠানের গবেষণার পরিচয় পাইলে বিন্মিত হইতে হয়। উহাতে 
আছে-দর্শন, মুদ্রাতত্ব, গ্রাচীনতত, প্রাচ্যতত্ব, ভাষাতত্ব, ইতিহাস, অর্থনাতি, 
লোকসাহিত্য, আইন, নৃততু, রানীতি, হুচীতন্্, ভূগোল, ললিত কলা, বিজ্ঞানের 
ইতিহাস, ভাথ্ষরয্য, এশীয় বিগ্তা, সৌনদর্ধ্যততৃ, প্রত্বতত্ব,র আমেরিকান বিষয়, 
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আমেরিকার নবজাগিরণ প্রদ্থৃতি। দর্শন এবং ভাষাতে অনেকগুলি সমিতি 
আছে। - | 

বুর্কহার্ড হাসিয়৷ বলিলেন- _সঙ্গীতজ্ঞেরাও ছাড়েন নাই। তাহারা বলিয়াছেন 
যে, তাহাদের বিষয়েও গবেষণার প্রতৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে এবং তাহারাও সঙজীত 
বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন । উহাও কাউন্সিলের অস্ততুক্তি। 

প্রথমে ১৩টি প্রতিষ্ঠান নিয়া সোসাইটি আরম্ভ হয়। এখন উহার সংখ্যা 
ত্রিশ। কিন্তু বোর্ড অফ ডিরেক্টর বা পরিচালকমগ্ডলীর সংখ্যা এখনও ১৩ 
রহিয়াছে । 

কাউন্সিলের গবেষণার স্টাগ্ডর্ড পোষ্ট গ্রাজুয়েট তো৷ বটেই, বছ ক্ষেত্রে পোষ্ট 
ডক্টরেট । ইউরোপে সমিতির কর্মক্ষেত্র বিস্তারের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন 
১৯৬০-এ ডিসেম্বরে ২৫ লক্ষ ডলার বা সওয়া কোটি টাক! দিয়াছে । ১৯২০ সালে 
সোসাইটির বার্ষিক ব্যয় হইয়াছিল ১৩৮ ভলার মাত্র। ১৯৬০-এ সমিতির ব্যয় 
হইয়াছে ১৫ লক্ষ ডলার বা ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহ। পরিচালন ব্যয়। ফোর্ড 
কাউণ্ডেশনের উপরোক্ত গ্রাণ্ট ইহার বাহিরে । সোসাইটির দৈনন্দিন ব্যয় নির্ববাহের 
টাকার একটি মোটা অংশ ফোর্ড, রকফেলার এবং কার্পেগী এই তিন ফাউগ্ডেশন 
হইতে আসে। 

. বুর্কহার্ডকে তিনটি প্রশ্ন করিলাম__ 

(১) আমরা বিদ্বেশ হইতে লক্ষ্য করিতেছি আপনাদের ছাত্রছাত্রীরা অদ্ভুত 
কৃতিত্বের সঙ্গে পি. এইচ. ডি-র থিসিস বাছিয়৷ নিতেছে এবং অতি সুন্দর বই 
লিখিতেছে। ছাত্রছাত্রীদের সর্বোচ্চ সুরের গবেধণাকে আপনার! সন্তোষজনক 
মনে করেন কি না। 

(২) আপনাদের গবেষণালন্ধ জ্ঞান দুল কলেজের ছাব্রছাত্রীদের অধিগম্য 
হয় কি না। 

(৩) রাশিয়ার সুধী সমাজের সঙ্গে আমেরিকান সুধী সমান্ধের কোন সম্পর্ক 
স্থাপিত হইতেছে কি ন1। 

বুর্কহা$ বলিলেন- আমেরিকান কলেজ এবং বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পি. এইচ. ডি, 
সংখ্যা কমিতেছে এবং এই হ্রাস তাহাদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। 
১৯৬* সালে নিযুক্ত অধ্যাপকদের মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশ পি. এইচ. ডি, ইহা 
তাহাদের নিকট চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ১৯৫৪তেও অধ্যাপকের শতকরা! 
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৪* জন পি. এইচ. ভি. ছিলেন। এই অভাবের কারণ ভার মতে এই যে, সপ্তাহে 
১২ হইতে ১৫ ঘণ্ট। অধ্যাপনার পর গবেবণার সময় অধ্যাপকদের থাকে মা এবং 
অনেকেই বড় লাইব্রেরী কাছে পায় না বলিয়া ইচ্ছা! সত্তেও গবেষণায় হাত দিতে 
পারে না। অধ্যাপনা হইতে ছুটি না নিলে গবেষণা কর! যায় না ইহা! তাহারা 
বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য যে বৃত্তি দরকার কাউন্সিল তাহার ব্যবস্থা 
করিতেছেন । গবেষকদের বই প্রকাশ করাও এক দুরূহ সমস্যা । কত সংখ্যক 
গবেষণা শেষ হইয়াছে, কিন্তু বই বাছির হয় নাই সে বিষয়ে ১৯৫৮ সালে কাউন্সিল 
তদস্ত করিয়াছিলেন । বুর্কহার্ড খুব সহানুভূতির সহিত বিষয়টি বলিলেন এবং 
জানাইলেন এনপ গ্রন্থ প্রকাশে কাউন্সিল অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন এবং ইহার 
জন্য আমেরিকার ছল ফাউগ্ডেশন একটি বড় গ্রাণ্ট দিয়াছেন । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে শুনিলাম- আমেরিকার প্রতিটি গবেষণ! প্রতিষ্ঠানের 
গবেষণালন্ধ জ্ঞান মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের আয়ত্তে আনা তাহাদের একটি 
স্থনির্দিষ্ঠ পলিসি । বাঙ্জলাদেশ প্রতিভার পীঠস্থান, অতি বড বঙ্গবিদ্বেবীকেও এই 
সত্য অস্বীকার করিতে ঢোক গিলিতে হইবে । অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার 
সব চেয়ে মারাত্মক ক্রটি হইতেছে এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বাঙ্গলাদেশে 
কোনরূপ ঝৌঁক দেওয়া হয় না। আমাদের সমস্ত ও্বাক পড়ে কলেঞ্জ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ৷ 

আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্পণেড সোসাইটিজ দেশের সর্বোচ্চ গবেষণ! 
প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষদেশে অধিঠিত, তৎসত্েও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সতর্কতা 
অবলম্বন, উহার গতি ও প্রকৃতির সংবাদ আহরণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা উহার 
অন্যতম প্রধান দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালনের সর্বপ্রধান উপায় শিক্ষক শিক্ষণ। 
মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের সম্মেলন হয় এবং সেই সম্মেলনে কাউন্সিলের ছুইজন 
প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। বিষয়টি আরও বিষদভাবে জানিলাম ওয়াশিংটনে 
আমেরিকার ইতিহাস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ বয়েড শেফারের নিক'। 
মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের আধুনিক গবেষণার ফল জানাইবার জন্য কি সুন্দর 
পুস্তিকা প্রকাশ কর! হয় শেফার তাহা দেখাইয়াছিলেন। চীন, জাপান এবং 
ভারত সম্বন্ধে পুস্তিকা তিনটি নিয়া আসিয়াছি। 

কোন্‌ আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া! মাধ্যমিক স্কুলে সমাজ বিজ্ঞান পড়ান! হইবে 
তাহা স্থির করিয়া তবে পাঠ্যতালিক1 তৈরি হয় এবং ছুই কাজেই কাউন্সিল 
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স্কুলগুলিতে সাহায্য করিয়। থাকেন। পাঠ্যতালিকা প্রণয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। সমাজ বিজ্ঞানের ( ১০০1৪] 69198 ) নয়টি বিষয়ে সর্বোচ্চ নয়জন 
পণ্ডিতের উপর কাউন্সিল এই দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন । বিষয় নয়টি হইতেছে-_ 
নৃতত্ত, এশীয় বিষয় (45180 ২৪৭99 ), অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, 
মনোবিজ্ঞান, রুশীয় বিদ্যা (08089187 9809199) সমাজ বিজ্ঞান (9০০1০1০৪5) | 

আমাদের সঙ্গে তুলন! না করাই ভাল । একাদশ বার্ষিক স্কুল এবং ভ্রেবাধিক 
ভিগ্রী কোস”মারফৎ শিক্ষা সংহারের যে অপূর্ব স্কীম তৈরি হইয়াছে তাহার চাপ 
আজ বাঙ্গলাদেশের প্রতিটি ছাত্র ও অভিভাবক মন্ে মন্দ উপলব্ধি করিতে সুক্ল 
করিয়াছেন । শিক্ষক শিক্ষণের নামে যাহা চলিতেছে তাহাকে প্রহসন বলিলেও 
বোধ করি সম্মান ঘেওয়৷ হুয়। 

বিদেশী জর্ণাল পাঠে আমার এক দৃঁট ধারণা হইয়াছে যে, আমেরিকা এবং 
রাশিয়ার পণ্ডিত সমাজ ক্রমশঃ কাছে আসিতেছে । এটম বোমার আস্ফালন 
যতই চলুক না কেন, এই গতি মন্দীভূত হয় নাই। বুর্কহার্ড বলিলেন, সত্যই 
তীহার্দের কাউন্সিল এবং রাশিয়ার একাডেমি অফ সায়েন্সের মধ্যে ১৯৫৯-এর 
নবেম্বরে এক আলোচনায় স্থির হয় যে, সমার্জ বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন এবং 
অধ্যাপনার জন্য উতয় প্রতিষ্ঠান উভয় দেশে স্কলার পাঠাইবে । ১৯৬১তে প্রস্তাবটি 
পাকা হয় এবং এ বৎসর ১৭ই মাচ্চ মস্কোতে আমেরিকান কাউন্সিলের পক্ষে 
ুর্কহার্ড এবং সোভিয়েট একাডেমির পক্ষে উহার প্রেসিডেণ্ট নেসমিয়ানফ চুক্তি 
স্বাক্ষর করেন । চুক্তিতে স্থির হয়--(১) উতয় দেশের তিনঞ্ন স্কলার তিন মাসের 
জন্য অপর দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা! দিবেন, সেমিনার করিবেন এবং সেখানে থে 
সমস্ত গবেষণা চলিতেছে তার পরিচয় নিবেন। (২) পাঁচজন ক্বলার ত্রিশ মাসের 
জন্য উভয় দেশে গবেষণার জন্য প্রেরিত হুইবেন। টাকার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। 
কাউন্সিল গবর্ণমেণ্টের টাকা নেন নাই। ফোর্ড, রকফেলার এবং কার্ণেগী 
ফাউণ্ডেশনেরা আমেরিকান স্কলারদে র প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা কাউন্সিলের হাতে 
দিয়! দিয়াছে। 

বুর্কছার্ড বলিলেন, সোভিয়েট একাডেমি নিজেরাই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, 
এই হ্কলার বিনিময় ব্যবস্থা আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালেও 
যাহাতে উহ! বহাল থাকে তার চেষ্টা করা হইবে। 

আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে আমরা শুধু বিরোধই 
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দেখিতে পাই কিন্তু দৃষ্টির অন্তরালে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ার যে আস্তরিক চেষ্টা 
চলিয়াছে তার সন্ধান খুব কম লোকেই রাখি। বুরকহার্ডের কথায় মনে হইল এই 
প্রশ্নটি বোধ হয় বড় একটা কেহ করে না। তার ভাবভঙ্গীতে বেশ বোঝা! গেল 
এত বড় একটি কাজ তাঁর সভাপতিত্ব কালে সাধিত হইতে চলিয়াছে ইহাতে 
তিনি গৌরব বোধ করিতেছেন । সোভিয়েট একাডেমির প্রেসিডেন্ট নেসমিয়ান- 
ফের কথা ডাঃ মেঘনার্দ সাহার নিকট অনেক শুনিয়াছি। বুর্কহার্ডের সঙ্গে 
আলোচনাকালে তার কথা মনে জাগিতে লাগল । 

ভাষ! সম্বন্ধে ষে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা আমেরিক! চালাইয়াছে তাহাতে 
সত্যই বিশ্বিত হইতে হয়। কাউন্সিল উরাল আলতাইক ভাষা গোষ্ঠী নিয়া 
পড়িয়াছে। কোরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, আঝারবাইজানি, এস্থোনিয়ান, কারেলিয়ান, 
তুকাঁ, কিরখিজ, মঙ্গোলিয়ান, উজবেক, তাতার, ফিনিশ প্রভৃতি ভাষায় বে সমস্ত 
কাজ হইয়াছে বুর্কহার্ড তার তালিকা দ্বেখাইলেন । চক্ষু কপালে উঠিবারই কথা। 
ভাষাবিজ্ঞান তো উতকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছিয়া গিয়াছে । এখন ইলেকট্রণিক 
যন্ত্রে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হইয়া যাইতেছে । আধুনিক চীন 
এবং জাপান সম্বন্ধে গবেষণাও খুব বিস্তৃত। ডাঃ শেফার প্রদত্ত 'ভার্ত, পুত্তিকাি 
পাইয়! দেখিলাম এ বিষয়েও এর! কম যায় না। কালিফোণিয়া বিশ্ববিগ্ভালয় সেদিন 
তিলক ও গোখেল সম্বন্ধে বই বাছির করিয়াছে । এখন এম. এন. রায়ের জীবনী 
লিখিতেছে । চিকাগো এবং পেনসিলভানিয়! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা 
ও চচ্চা হইতেছে । পেনসিলভানিয়ায় বাঙ্গলা “আনন্দবাঞ্জার পত্রিকা” মাইক্রো- 
ফিল্ম হুইয়! সংরক্ষিত হইতেছে । 

দীর্ঘ আলাপের পর বাহিরে আসিলাম। ষে ঘরের ভিতর দিয়া লিফটে 
পৌঁছিতে হয় তার কয়েকটি শেল্ফ দেখাইয়! বুর্কহার্ড বলিলেন-___বিশিষ্ট 
আমেরিকানদের জীবনীর একটি অভিধান প্রণয়নের কাজ কাউন্সিল হাতে 
নিয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের কাজ সক হইয়াছে । ১৯৪১ হইতে ১৯৫* পর্য্যস্ত 
ধাছাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের জীবনী উহাতে থাকিবে। 

তারপর হালিয়! বলিলেন-_কাজ্টা একটু পিছাইয়া আছে। কার জীবনী এই 
অভিধানে সংগ্রহের উপযুক্ত তাহা বুঝিতেও তো একটু সময় লাগে । 
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ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন 


ফবেণ পলিসি এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট ডা: জন নাসন স্বল্পভাষী, কিন্ত কোন 
বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে বেশী সময়ও তার লাখে না । তার কাছে 
ছিলাম প্রায় ঘণ্টা ছুয়েক। এসোসিয়েসন গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। তখন উহার 
উদ্দেশ্ট ছিল বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ । এখন এই এসোসিয়েসনের কার্জ কেবল- 
মা সংবাদ সরবরাহ নয়, দেশের প্রতিটি মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি বৃহৎ সমস্ার 
বুদ্ধিদীপ্ত বিচারের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই উহার সর্ববপ্রধান উদ্দস্য। 
এই উদ্দেন্ত সিদ্ধির যে সমস্ত উপায় ইঁছারা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই 
আশ্চর্যজনক । 

ডাঃ নাসন একটি জিনিষের উপর খুব জোর দেন। পুস্তক প্রকাশ, সম্মেলন 
আহ্বান, বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি যথেষ্ট নহে। আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে 
মানুষকে চেতন ও আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে হইলে সমাজের একেবারে গোড়ায় 
গিয়া তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে এবং আলোচনা! ও তর্ক সভা নিয়তম স্তর হইতে 
গঠন করিয়। উপরের দ্রিকে আমিতে হইবে । আস্তর্জাতিক শিক্ষা বিস্তারের 
ব্যবস্থায় এসোসিয়েসন বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় নাই, এক 
নৃতন এবং অদ্ভুত উপায়ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সহিত সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রদ্বত 
করিয়াছে। আমাদের দেশে এদের কাজ হয়ত ধ্বংসাত্মক বলিয়া অভিহিত হইত 
কিন্তু আমেরিকানর! উহা৷ শ্রেষ্ঠ গঠনমূলক কাজ বলিয়া! মানিয়া নিয়াছে এবং 
উহাতে সর্বপ্রকারে উৎ্লাহ দিতেছে । 

এসোসিয়েসন নির্দলীয় প্রতিষ্ঠান । গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতির যে কোন 
দিক নিয়া স্বাধীন চিত্তা এবং তর্কের ব্যবস্থা এরা করে। এদের মূল নীতি সংক্ষেপে 
এই ভাঁবে বলা যাইতে পারে-_আন্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ 
দেশের লোক বিচার করিবে, তবে তার আগে উপযুক্ত জান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
তবে সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইবে । আমাদের দেশে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, আস্তজ্জাতিক যে কোন সমন্তা বিচারের মুল ভিত্তি হইতেছে-_-“আমার 
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মনে হয়”। বে কোন বক্তা এই বাক্যাংশের দ্বার! নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে 
সুরু করিয়া দেন, এই “মনে হুওয়াশ্র পিছনে কোনরূপ জান চর্চা বা লাধনার 
প্রয়োজন অস্কুভব তো করেনই না, সামান্ততম প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও 
করেন না। অপরে কোন ভুল ধরিয়া দিলে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করিয়া 
“আমার” শবটির উপর আরও বেশী জোর দরিয়া বলেন-_“আমার মনে হয়-*.* | 

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসন সরকারের নীতি সমালোচনায় উৎসাহ দেন কিন্তু 
সে সমালোচনা পরীক্ষিত তথ্যের উপর করিতে বলেন। এদের সব চেয়ে বড় 
কুতিত্ব হইতেছে এইরূপ তথ্য সয়বরাহের ব্যবস্থা । 

সৈম্দলের 116৪-এর ন্যায় এসোদিয়েসন তথ্যের [15 দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । উহ্াকে তাহারা বলেন মা&০৮ 8059৮ 1316৪ 1 বাড়ীতে, গিজ্জায়, 
স্কুলে, ক্লাবে, লাইব্রেরীতে আত্তজ্জাতিক সমস্থ! নিয়া তর্ক সভায় এ'রা উৎসাহ দেন 
এবং সেই তর্ক যাহাতে যথাযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে হয় তার জন্য ম89% 81১99 
[16৪ সন্রবরাহু করেন । সুপরিকল্পিত ভাবে এই সমস্ত তর্ক সভার ব্যবস্থা করা 
হয়। 2:996 10801810708 আখ্য! দরিয়া এক এক সিরিজে আটটি করিয়া বিষয় 
গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে 019%6 10690181090 সিরিজে আলোচনার 
বিষয় ছিল £ 

জার্দেণীতে অচলাবস্থা 

সোভিয়েট চ্যালেগ্র এবং বিশ্ব নেতৃত্‌ 

ফ্রান্স এবং পশ্চিমী এক্য 

জাপান- এশীয় মিত্রের ভবিষ্যৎ 

বিশ্ফোরণোনুখ আফ্রিকায় জাতিসঙ্ঘ 

আমেরিকার দেশসমূহ্ছে বিশৃঙ্খলা 

অস্ত্র এবং জীবন 

বিশ্ব অর্থনীতির খসড়া । 

১৯৬২ সালের বিষয় ছিল £ 

ভিয়েৎ নাম--জিতিবে, হারিবে, না দ্র হইবে? 

লাল চীন--তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি? 

ব্রেজিল--অর্ধ মহাদেশ কোন্‌ পথে ? 

নাইজেরিয়া-_ নূতন আবহাওয়ায় গণতন্ত্র? 
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ইরাণ-_ পশ্চিম এশিয়ার খু"টি? 

বালিন-_মিত্রশক্তিদের এঁক্য পরীক্ষা ? 

জাতি সঙ্ঘ-_স্বতন্ত্র শক্তি? 

যুক্তরাহ্ বৈদেশিক নীতিতে নুতন ধারা? 

আমেরিকান বৈদেশিক নীতির উপর ষে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আসিতেছে তাহার 
বিচার এবং উহার কোন বিকল্প আছে কি না তার আবিষ্কার এই আলোচনা 
সিরিজের প্রধান উদ্দেশ্ত। 77৪০৮ 81:৪6 716৪ যাহাতে সভার নির্দিষ্ট সময়ের 
বহুপূর্বেব সকলের হাতে যায় এবং উহা! পড়িবার ও বুঝিবার বথেষ্ট সময় যাহাতে 
সকলে পায় তার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হয়। এই 1016৪ এসোদিয়েসন হইতে 
সরবরাহ করা! হয় । 

ডাঃ নাসনের ভাষায় এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্ত হইতেছে ৮০ 97000132589 6139 
06591012709186 01 80. &1970) 17760020099. 800. ৪761001869 10010110, অর্থাৎ 
সতর্ক, তথ্য সমৃদ্ধ এবং মুখর জনসাধারণ গড়িয়া তুড়িয়া উৎসাহ দান; 
এই জনসাধারণকে ঠাহার| মনে করেন 98991906181] 10073986101 10: 006 
8000888 01 80 4১700911080. 10:51 0০91195-_-আমেরিকান বৈদেশিক 
নীতি সফল করিবার জন্য অত্যাবশ্তকীয় ভিত্তি। আজিকার দিনে রাস্তার লোক 
দেশের বৈদেশিক নীতি আলোচনা করিবে ইহ অবশ্ঠম্ভাবী। এ বিষয়ে আমাদের 
সঙ্গে আমেরিকানদের প্রভেদ হইতেছে এইখানে যে, আমরা মনে করি 
বৈদেশিক নীতি আলোচনার ভন্য কোন জ্ঞান বা শিক্ষা অনাবশ্তক, তাহারা 
বিশ্বাস করে ইহ! অত্যাবশ্তক । আমাদের দেশে এরূপ তথ্যসম্বলিত বই বা 
পুস্তিকা নাই, তাহাদের দেশে আত্তর্জীতিক জ্ঞানের পুস্তক পুস্তিকা বোধ হয় 
প্রতি ঘণ্টায় প্রকাশিত হয় । 

তর্কসভ! যাহাতে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বসে তার জন্ত এসোসিয়েসন খুব 
চেষ্টা করে । (70988 10961810759 আলোচনার প্রাণকেন্দ্র বা ০৫০79 হইতেছে 
90091], 1010770090১ 1009115 028801980 01505851010 £100709 | 418০ 
১11০5 115. বে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করা হয় তাহাতে তর্কসভায় কোন 
নেতার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকায় একটি নৃতন দ্দিনিষ আছে-_£%10.60 
919008910)0. 18980975 অর্থাৎ আলোচনা সত! পরিচালনার ট্রেনিং প্রাপ্ত 
নেতা । ইহাদের সংখ্যা কম এবং এরা সহজলভ্য নয় । এই কারণে এসো সিয়েসন 
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পুস্তিকা্ুলি এমন ভাবে তৈরি করিয়া দেন যাহাতে এদের ভাকিবার প্রয়োজন 
না হয়। 

সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিসন এই তর্কসভায় উৎসাহ দানের জন্য 
উহাদের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রচার করে। বহু স্থানীয় সংবাদপত্র তর্কসভার 
রিপোর্ট প্রকাশের জন্ত পূর্ণ একটি পৃষ্ঠা দেয়। আমাদের দেশে কোন ধাড় 
তিনতলায় উঠিলে বা! কোন পাগল হাওড়া পুলের ডগায় চড়িলে তাহা সংবাদপত্রের 
প্রথম পৃষ্ঠার সচিত্র সংবাদ হয়। কোন তর্কসভার রিপোর্ট প্রকাশের কথা 
সংবাদপত্রের! চিস্তাই করিতে পারে না। দিল্লীর সংবাদপ্জে এরূপ রিপোর্ট তবু 
কিছুট। বাহি4 হয়, কলিকাতায় একেবারেই হয় না। 

ডাঃ নাসন জানাইলেন-__-গত ফেব্রুয়ারী মার্চে (১৯৬১) প্রায় তিন লক্ষ লোক 
এ বৎসর 0:98 10990151909 নিয়া আঙগোচন1 করিয়াছে । ৫৭টি সংবাদপত্র 
সবগুলির আলোচন! ভাল ভাবে প্রকাশ করিয়াছে এবং ৪৮৫টি সংবাদপত্র উহা 
অন্ততঃ খানিকটা প্রকাশ করিয়াছে । এই সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যা 
২,৫৩,৭২,৯*২। আমেরিকার ইউনাইটেভ প্রেস ইণ্টারন্ঠাশনাল তর্কসভার 
বক্তৃতা রিপোর্ট কবেন। তর্কসভায় যোগপ্ানকারীদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট । 
তন্মধ্যে স্কুলের ছাত্র অনেক | ডেট্রয়েটে ৪*** প্রাপ্তবয়ক্ক এবং ১*** ছাত্র 
07:98 709918$009 প্রোগ্রামে যোগ দ্িয়াছে। 

আন্তজ্জাতিক সমস্যায় জ্ঞানলাভের আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তার একটি 
নমূন! ডাঃ নাসনের নিকট পাইলাম । গত বৎসর ৪১৪১ জন নানা তথ্য জানিতে 
চাহিয়৷ এসোসিয়েসনকে চিঠি দিয়াছে । যাহার! চিঠি দিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
আছে £ 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৬৫৮ 
সরকাণী এজেন্সি ৭৪ 
বেসরকারী এজেন্সি ৭৫১ 
ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠান ২৪৮ 
ছাত্র ১৮২৬ 
অন্ঠান্থ ৫৮৮ 


এসোসিয়েসন ছুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন-_1798018)9 99:29৪ এবং 
[7069:0009 1  [00652900 পত্রিকাটি বছরে সাতবার প্রকাশিত হয়। 179%- 
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1859 9৩:9৪ বাহির হয় ছুই মাসে একবার । ছুইটি পত্রিকাই এন্ুত তথ্য সমৃদ্ধ । 
ছুইটিরই গ্রাহক হইয়া আসিয়াছি। আস্তজ্জাতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সরকারী 
এবং বেসরকারী বত পুস্তিক! প্রকাশিত হয় তার বিবরণ 17386:0020-এ 
বাহির হয়। 

ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের সঙ্গে আর একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হইয়াছে 
ভ7০০1৫ 09119 09005 1 এটিকে বল! হয় আস্তজ্জাতিক তথ্যের ক্রিয়ারিং 
হাউস। ১৯৫৬ সালে উহা স্থাপিত হয়। এখন উহ ফরেণ পলিসি এসোসিয়েসনের 
অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ । কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নয়, উহাদের 
অর্থনৈতিক অবস্থ। নিয়াও এরা ব্যাপক ও গভীর ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে । 
প্রায় হাজার খানেক গবেষণ। প্রতিষ্ঠান ষে সমস্ত সাময়িক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়াল 
আযফেয়াস“সেপ্টার সেগুলির সারবস্ত নিজেদের অফিসে আনে এবং সমস্ত তথ্য 
বিশ্লেষণ করিয়া অতিশয় সহজবোধ্য প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় প্রকাশ করে। এই 
হিসাবে 77568911009 939:199 একটি অমূল্য সম্পদ । 

ডাঃ নাসনের সঙ্গে আলোচনায় একটি বিষয় খুব স্পষ্ট বুঝিলাম যে, এদের 
এসোসিয়েসন নির্দলীয় এই কথায় সঙ্গেহ করিবার কোনই কারণ নাই। প্রতিটি 
আত্তর্জাতিক সমন্যায় এক অপরিসীম উদ্দার মনোভাব এদের প্রতিটি কথায় 
প্রতিফলিত। 
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কার্ণেনী এনডাওমেন্ট 


এগুরু কার্ণে গী ছিলেন ইস্পাত ব্যবসায়ী । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেক আগেই 
তিনি স্থায়ী বিশ্বশাস্তির কথা চিস্তা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দোশ্তে একটি লীগ 
অফ পীস গঠনের কথা কল্পনা! করিয়াছিলেন । জার্মেনীর দ্বিতীয় কাইজারের 
তখন খুব প্রতিষ্ঠী। নৌশক্তি বাদ দিয়া শুধু স্থলশক্তির কথ! ধরিলে কাইজার 
সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলিয়া পরিচিত। বিমান শক্তির আবির্ভাব তখনও ঘটে 
নাই। কাণেগীর বিশ্বাস হইল কাইজারের নেতৃত্বে বিশ্ব হইতে যুদ্ধের অবসান 
ঘটানে! সম্ভব হইবে । ১৯*২ সালে স্কটল্যাণ্ডে সেন্ট এগুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের নিকট বক্তৃতায় কার্ণে গী তাঁর স্বীম উত্থাপন করিলেন। উহাতে তিনি 
একথাও বলিলেন যে ইউরোপের বিভিন্ন রাই আমেরিকার ন্যায় একটি 
ফেডারেশনের অন্তুক্তি হইলে এক্যবদ্ধ ইউরোপ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
প্রভূত শক্তির অধিকারী হইবে। ১৯*৭ সালে কার্ণেগী কাইজারের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে নিজের লীগ অফ পীস স্বীমটি দিলেন । বিশ্ব- 
শাস্তির মুকুট মন্তকে ধারণ করিবার জন্ত তিনি কাইজারকে অনুরোধ করিলেন। 
১৯০৭-এ হেগ-এ দ্বিতীয় শাস্তি সম্মেলনেও তিনি বলিলেন যে বিশ্বশাস্তির নেতৃত্বের 
সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হইতেছেন কাইজার। ইহার এক বৎসর পূর্বে 
নিউইয়র্কের কয়েকজন অধ্যাপক এবং পান্দ্রী মিলিয়! নিউইয়র্ক শাস্তি সমিতি স্থাপন 
করিয়াছেন এবং কার্ণেগী উহার সভাপতি হইতে সম্মত হইয়াছেন । 
বিশ্বশাস্তি স্থাপনে কার্ে গীর চেষ্টায় সাহায্য করিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেষ্ট। 

১৯০৮ সালে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেপ্ট নিকোলাস বেকৃটলার কার্ণে গী 
ইন্টারন্তাশনাল ইনষ্টিটিউটের প্লান তৈরি করিলেন । তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
প্রস্ততি ্বন্প প্রতিঘন্দী দেশসমূহে অস্ত্র এবং নৌসজ্জা সু হইয়া গিয়াছে । উহার 
তীত্র নিন্দা এবং লীগ অফ পীস স্থাপনের দাবী তখন কারণে গীর প্রধান কাজ হইয়! 
উঠিয়াছে। ১৯১* সালে নিরন্ত্রীকরণ বিষয়ে কাইজারের অভিমত জানিবার জন্য 
তিনি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কজভেপ্টকে জার্মেণী প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
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আস্কজ্জাতিক বিরোধের সালিশী বাধ্যতামূলক করা যায় কিন! ইহাই ছিল 
তখনকার বিতর্কের সর্ধপ্রধান বিষয়। ১৯১০-এর মার্চ মাসে আমেরিকান শাস্তি 
ও সালিশী লীগের সভায় প্রেসিডেন্ট টাফট বছিলেন-_সাধারণ সর্ধ প্রকার 
বিরোধ লালিশীতে (ওয়া তো! উচিতই বটে, জাতীয় সম্মানের প্রশ্নও সালিশীতে 
দিতে কি বাধা থাকিতে পারে আমি তাহা বুঝিতে পারি না । আত্তর্জাতিক 
সালিশীর সমর্থকেরা প্রেসিডেন্ট টাফ.টের উত্তিতে উৎসাহিত হইলেন। 

বিশ্বশান্তি সব্বন্ধে একটি স্থায়ী ইনষ্টিটিউট গঠন বিষয়ে কার্ণে গী তখনও মন 
স্থির করিতে পাবেন নাই। ১৯১০ লালে বোষ্টনের পুস্তক প্রকাশক এডোয়ার্ড 
গিন এরূপ একটি ইনষ্টিটিউট স্থাপনের অন্য দশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৫* লক্ষ টাক! 
দান করিলেন। এ টাকায় ১৯১ সালে ওয়াল ড পীস ফাউণ্ডেশন বা বিশ্বশাস্তি 
ফাউণ্ডেশন স্থাপিত হইল । উহার সহিত সহযোগিতার আমন্ত্রণ কার্ণেগী গ্রহণ 
করিলেন না। 

অল্পদিনের মধ্যেই কার্ণেগী এক্প স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়ত। 
উপলান্ধ করিলেন। ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাজনীতি, আইন, 
শিক্ষা প্রভৃতির শীর্ষস্থানীয় ২৬ জনকে আমন্ত্রণ করিয়া কার্ণেগী একটি স্থায়ী 
শাস্তি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য তাহাদের হাতে এক কোটি ডলার বা পাচ 
কোটি টাকা দান করিলেন । প্রতিষ্ঠানের মাম হইল কার্ণে গী এনডাওমেন্ট ফর 
ইন্টারন্তাশনাল পীস অথবা আত্তজ্জাতিক শাস্তির কার্ণেগী এনডাওমেপ্ট। যুদ্ধকে 
সভ্যতার উপর কদর্য্যতম কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত কর! হুইল এবং উহা দুর 
করিবার কাজে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প কার্ণে গী এনডাওমেন্ট গ্রহণ করিল । 


১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে সংবাদ আসিল ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে। 
তখনও কার্ণে গীর বিশ্বাস ছিল যুদ্ধ বেশী দুর গড়াইবেনা। আত্তর্জাতিক 
সালিশীতে বিরোধের মীমাংসা হইবে। কিন্তু যুদ্ধ ঘখন থামিল না, কার্ণে গী পরম 
ছুঃখের সঙ্গে বলিলেন--আমি আকাশে কেল্প! নিশ্মাণ করিয়াছি, সমস্ত তাসের 
ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে সামলাইয়৷ নিয়া আবার তিনি 
যুদ্ধের পর লীগ অফ পীপ স্থাপনের জন্য প্রচারে মামিলেন। শেষ পর্্যস্ত তারই 
প্রস্তাবের মুল্য স্বীকৃত হইল। লীগ অফ নেশন্স গঠিত হইল। কিন্তু উহা 
তিনি দেখিলেন না। লীগ অফ নেশন্স গঠনের পাঁচ মাস পূর্ধ্বে ১৯১৯ লালের 
১১ই আগষ্ট তিনি ইহলদোক ছাড়িয়! চলিয়া গেলেন । 
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কার্ণেগী এনডাওমেণ্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পীস প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার স্থির 
হইয়াছিল তাহাদের ডিরেক্টর অফ ষ্টাডিজ ডাঃ রেমণ্ড প্লেটিগের সঙ্গে। তিনি 
আর ছুজনকে ডাকিলেন-_মিল আনি উইন্সলো৷ এবং মিস প্যান্্রিসিয়া ওলগেমুখ । 
গ্রবেষণ! এবং গবেষণালন্ধ শিক্ষার পান্রক! ও পুস্তক পুস্তিকার সাহায্যে প্রচার এখন 
ইহাদের কাজ । এদের টাকা প্রচুর । অন্তান্স গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত 
অর্থসাহায্য এদের অন্ততম কাজ। এদের সব কয়টি গবেষণ! প্রতিষ্ঠানেরই 
দেখিয়াছি আসল উদ্দেশ্ত এক-উদার আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক স্ৃষ্টি। 
অজ্ঞতা, গৌড়ামি এবং অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
আমেরিকার সব কয়টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এই চেষ্টা অতিশয় 
ব্যাপক এবং প্রতি গতীর হইয়াছে। ম্যাকাধি শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতার! পাঁচ 
সাত বছর আগেও জনচিত্তে যতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন, এখন তাহা 
পাবেন না । গবেষণ! প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তব এবং নিরপেক্ষ জ্ঞান একেবারে স্কুল 
হইতে বিস্তারের চেষ্টায় জোর দেওয়ায় উহার স্থারী সুফল ফলিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । ইহাদের মারফৎ নিজেদের কথা প্রচারে ইউরোপীয় দেশগুলি যত 
তৎপর, এশিয়া এবং আফ্রিকা ততটা নয় । নিউ ইয়র্ক বা ওয়াশিংটনে ভারতের 
একটি শক্তিশালী খাঁটি স্থাপন করিলে আমাদের প্রকৃত সমস্তা এবং অস্ুবিধাগুলি 
আমেরিকায় প্রচার কর! যায় ; তাহা করিলে রাজনৈতিক দিক হইতে আমাদের 
গ্রচুর লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রতি পর্দে একটি জিনিষ তীব্র ভাবে অন্গুভব 
করিয়াছি--আমাদের কথা আমর! পরিফ্ষার করিয়া বলিতে যাই না, বিদেশীর। ভুল 
বোঝে, আমরা তখন পা ছড়াইয়া কাদি এবং বিদেশীর বাপান্ত করি। 

গ্রাথমিক আলাপের পর প্যাদ্রিপিয়া প্রশ্ন করিলেন__আমাদের দেশে কোন্‌ 
জিনিষট' সবচেয়ে ভাল লাগিল? 

--এ যাবৎ যাহ! দেখিয়াছি তার মধ্যে আমার সবচেয়ে আশ্চধ্য লাগিয়াছে 
বোষ্টনের মাসাচুসেটস হাসপাতাল। আমাদের জান৷ ছিল ডাক্তার ভিন্ন অন্তেরা 
হাসপাতাল চালাইতে পারে না। এখানে দেখিলাম সে ধারণ! ভূল । 

-_তবে কি মনে করেন ডাক্তারের! এডমিনিস্রেসন ভাল চালাইতে পারেন না? 

-বোষ্টনের অত বড় এবং বিখ্]াত হাস্পাতাল দেখিয়া! তাহাই তো মনে 
হইল । 

--আপনি কি ডাঃ রায়কে ধরিয়া এ কথ। বলিতেছেন ? 
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এবার আমার চক্ষু কপালে উঠিবার পালা । বলিলাম আপনি ডাঃ রায়কে 
জানেন? 

প্যাট্রিসিয়া ছাসিয়া বলিলেন-_আমি বেশ কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম।. 
বাঙ্গলাদেশ জানি । 

আর খাটাইলাম না। এটা বিদেশ । ডাঃ রায়ের ষত সমালোচনাই দেশে 
করি না কেন, এখানে তাহ! করিতে পারি না। হাসিঠাট্টায় এই প্রসঙ্গ চাপা 
ছিলাম । 

প্যান্রিসিয়ার পরিচ্ছদে, হাতের লেখার ভঙ্গীতে এবং আলাপে একটি অপূর্বব 
স্ববীয়ত্ব আছে। আমেরিকান অতি আধুনিক! তরুণীদের মত পরিচ্ছদ নয়, 
আমাদের কাছে অনেক ভব্য এবং শালখনতাসম্পন্ন । বাম হাতে লেখেন এবং 
অন্টেরা যে ভাবে বাম হাতে লেখে সে রকম নয় । উপর হইতে নীচে এমন ভাবে 
লেখেন যে, দুর হইতে মনে হয় চীনা ভাষা লিখিতেছেন। অক্ষরগু।তকে কাত 
করিয়। লিখিয়া যান। কাগজটি সোজা করিয়া দিলেই দ্রেখ। যাইবে পরিক্ষার 
ইংরেজি লেখা । 

কার্পণেগী এনডাওমেন্ট ফর ইপ্টারন্টাশনাল পীস-এর মুখপত্র ইন্টারন্তাশনাল 
কনসিলিয়েসন । মিস উইন্সলো উহার প্রধান সম্পাদক! এবং মিস ওলগেমুখ 
সহযোগী সম্পার্দিকা ৷ 

ডাঃ প্লেটিগ--আপনাদের পত্রিকায় কি কি বিষয় আলোচন! করেন? 

- আমরা প্রধানতঃ অর্থ নীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং শিক্ষা নিয়! 
আলোচনা করি। বিদেশের গবেষণ! প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ত্ত জ্ঞান এবং বিশিষ্ট 
লেখকদের প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি। আমাদের সমস্ত! বিষয়ে নিজস্ব 
গবেষণা তো৷ আছেই । 

_-এই সব জিনিষ সাময়িক পত্রে তো স্থায়ী হয় না। স্থায়ী ভাবে এ জ্ঞান 
ধরিয়া রাখার জন্য কোন ইনষ্টিটিউট গঠনের চেষ্ট| কি আপনারা করিতেছেন 
এবং এখানে তাহা 9%2)1019 করা কি আপনার উদ্দেশ্ত ? 

--আমরা কিছুদিন যাবৎ একটি 70018) 77586165889 ০01 9০০18] 
759898101, গঠন করিতে চেষ্টা! করিতেছি । আমাদের গবেষণা স্থায়ী হইতেছে 
না ইহা আমরাও অন্গুভব করিতেছি । তবে এখানে উহার সম্বন্ধে কিছু ৪%91079 
করা আমার একেবারেই উদ্দেশ্ত নয়। আপনাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি 


ণঙ 


তাবে কাজ করিতেছে এবং উহ্ছাদের গবেধণালন্ধ ফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া 
আধুনিক জ্ঞানসম্পর্ন এবং উদার মতাবলঘ্বী নাগবিক স্থষ্টিতে কি উপায়ে এবং কি 
পরিমাণে কাজে লাগানো হইতেছে তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়া নেওয়াই আমার 
একমাত্র উদ্দেস্ত। আমার্দের দেশেও বহু গবেষণ! প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে 
কিন্তু সেই জ্ঞান স্কুলের ছাত্র হইতে স্ুুক্ু করিয়া সকলের নিকট পৌছিয়া দিলে 
জাতি গঠনের যে সাহায্য হইতে পারে সেরূপ চেষ্টার অভাব আমাদের দেশে 
আছে। গবেষণালক জ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট পোৌছিয়া না দিলে এবং 
ইনটেলেকচুয়ালরা অপরের ব্যবহারের যে মান নির্দেশ করিবেন তাহা নিজেদের 
আচরণে পালন ন! করিলে একট! জাতিকে গড়িয়া! তোলা যায় না ইহা আমরা 
বুঝি । ছুইটি 1988০ড আমরা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই-_7,98০5 
06 71618) 13019 এবং 7982৮ ০01 7281616100,। এই ' দুইটির ফলে 
আমাদের দেশে থে বিপুল পরিমাণ আবজ্জন! পুঞীভূত হইয়াছে তাহা দুর করিতে 
না পারিলে আমাদের দেশ উন্নত হইতে পারিবে না। গত ছুই শতকের মধ্যে 
আপনাদের সমাজে যে বিম্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে চাই 
যাহাতে সেই জ্ঞান আমাদের কাজে লাগাইতে পারি। এই জ্ঞান অর্জনে আমি 
আপনাদের সাহাধ্য প্রার্থন! করি । 

ডাঃ প্লেটিগ আমাদের প্রস্তাবিত ইনষ্টিটিউটকে সাহায্যের যে সুস্ম ইঞ্জিত 
দিয়াছিলেন তাহা গুনিবামাত্র আমি যে ভিক্ষুকের মত হাত বাড়াইলাম না বরং 
মর্য্যাদদার সহিত উহা! প্রত্যাখ্যান করিলাম তাহাতে তিনজনেই খুব সন্ত হইলেন। 
সর্বাপেক্ষা খুসী হইয়াছেন দেখিলাম প্যা্উরসিয়। 

একটা বাজিয়াছে। লাঞ্চের সময় আসিয়াছে । এবার উঠিতে হয়। পাট্রিলিয়া 
কপালে ছুই হাত ঠেকাইয়! বলিলেন__নমন্তে। কিন্তু আপনি কি আড়াইটায় 
আর একবার আমিতে পারিবেন ? 

সাড়ে তিনটায় আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশনস-এর 
ডিরেক্টর ডাঃ আইকেলবার্গারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছিল। একই বাড়ী। 
আড়াইটায় কার্পেগী এনডাওমেণ্ট অফিসে আসার কোন অস্থুবিধা ছিল না। 
এক ঘণ্টা একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম । তাহার মায়] ত্যাগ করিলাম । 

আড়াইটায় গেলাম। তাহাদের প্রধান পাবলিকেসন “ইণ্টারস্তাশনাল 
কনপিলিয়েশন” নিয়া অনেক আলোচনা হইল । [0066200120১ 17.98011759 


খ্৭ 


961763) 1106970867908] 00091118519, এইগুলির মূল্য কোন্টির বেশী 
কোন্টির কম বল! যুদ্ষিল। তৃতীয়টির এক সংখ্যায় আছে 09202007019 
00108 10. 659 7০210. 0০02009012165 নামে একটি প্রবন্ধ । প্রতিটি প্রবন্ধ 
'সর্বেধোচ্চ বিশেষজ্ঞ দিয়া লেখানো হয়। এটি লিধিয়াছেন আর্থার ই্টাইনার। 
ষ্টাইনার ৩, বৎসর কালিফোণিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপনা করিয়াছেন, 
ফুলব্রাইট বিসার্চ স্কলার হিসাবে ছুইবার চীনে গিয়াছেন, এক বৎসর ভারতে 
রৃহিয়াছেন। চীনের সহিত ভারত সরকারের চিঠিপত্র আদান প্রদ্দানের যে 
বিরাট বই ভারত সরকার প্রকাশ করিয়াছেন সেটি অধ্যাপক ষ্টাইনার যেন 
হঞ্জম করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে চীন-ভারত সম্পর্কের অংশটুকু আমাদের 
কাছেও অদ্ভুত নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ । এটি মে ১৯৬১ সংখ্যা । 

সওয়া তিনটায় বিদায় নিলাম । লিফট পর্য্যন্ত আগাইয়৷ দিলেন । আবার 
_নমন্তে। 


পরদিন হোটেলে আসিল একটি চিঠি__ 
প্রিয় মিঃ বন্মণ, 

কাল ধখন আপনি কার্ণে গী এনডাওমেন্টে আসিয়াছিলেন তখন মিস উইন্সলো, 
মিঃ প্লেটগ এবং আমি দেশের অন্তান্ঠ স্থানে কাহার্দের সহিত আপনি সাক্ষাৎ 
করিতে চাছিতে পারেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনার 
ন্ুবিধার জন্য এখানে একটি তালিক! দিলাম__ 

ফিলাডেলফিয়ায় £ আমেরিকান ফ্রেগ্ুস সাভিস কমিটি । তাহার্দের কমুনিটি 
রিলেশন প্রোগ্রামের ভারপ্রাণ্থ বারবারা মোফেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
চাহিবেন। আমি নিশ্চিত জানি আপনি তাহাদের আস্তঙ্জাতিক প্রোগ্রামেই 
যে শুধু খুশী হইবেন তাহা নহে, ফিলাডেলফিয়ায় তাহাদের সামাজিক পুনর্বাসন 
প্রোগ্রামেও আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। 

চিকাগে। ঃ নর্থ সেট্টাল এসোসিয়েসন । ইহাদের ফরেণ রিলেশন্স প্রোজেক্টের 
ডিরেক্টর মি: বেকারকে মিস উইন্সলো৷ আপনার কথ! লিখিতেছেন । আমেরিকার 
সিরিয়াস গবেষণা হাই স্কুল এবং কলেজ ছাত্রদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার 
চমৎকার কাজ এই এসোসিয়েসন করিতেছেন। 

চিকাগে বিশ্ববিদ্যালয় £ অধ্যাপক বাট হোসেলিটজ অর্থনৈতিক এবং 


৭৮ 


সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্তাস্ত বিষয়ে ষে সব গবেষণা করিয্লাছেন তাহা জানিবার 
আগ্রহ ভারতে হইবে । আপনার নিশ্চয়ই তাহাকে খুব ভাল লাগিবে। 

পাবলিক এডমিনিধেঁসন ক্লিয়ারিং হাউস £ কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট এবং মিউনিসিপালিটি পরিচালন বিষয়ে যে সব নৃতন চিন্তা ও ভাবধারার 
উদয় হইতেছে, নামেই বুঝায় যে "এটি তার ক্লিয়ারিং হাউস। ইউনাইটেড 
নেশন্স পাবলিক এডমিনেহশনের মিঃ হার্বার্ট এমরিক বলিয়াছেন আপনি যেন 
নিশ্চয়ই সেখানে যান। 

আপনি আবার নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া আসিলে এদের সঙ্গে দেখা করিতে 
পারেন £ 

মি: উইলিয়াম কাসেলা, হ্ঠাশনাল মিউনিসিপাল লীগ | মিঃ চার্লস আযাশার 
বলিতেছেন যে, এ'র। সমগ্র দেশের মিউনিসিপাল এডমিনিহ্রেশন সম্বন্ধে আপনাকে 
অনেক কথা বলিতে পাবেন । 

নিঃ হার্ববার্ট এমরিক অথবা মিঃ চার্লস আযাশার দুজনেই ইউনাইটেড নেশন্সের 
লোক এবং পাবলিক এডমিনিহেঁসনে বিশেষজ্ঞ । 

দুজনকেই এখন পাইবেন না তারা এখানে নাই। ফিবিবার পথে পাইবেন। 

আমি আশা করি আপনার যাত্র! শুভ হইবে এবং এই লোকদের সকলে 
অথবা কয়েক জন আপনার কাজে লাগিবেন। ইতি-_ 

প্যান্রিসিয়া ওলগেমুখ 

পুনশ্চ £ লীগ অফ উইমেন ভোটার কি ভাবে গবর্ণমেন্টের কাজে নাগরিক- 
যোগদান শিখাইতেছেন তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয়ই আপনার হুইবে। 
ওয়াশিংটনে তাহাদের অফিসের ঠিকানা ৯*২৪ ১৭ ছ্বীটী। মিসেস আলেকজাগ্ডার 
গুইয়োলৰে টেলিফোন করিবেন । 


আবে 


কলমিয়! বিশ্ববিদ্যালয় 


রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল কলঘিঘ়া! বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া! বিভাগে ভারতীয় 
ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ এমব্রির বাড়ীতে । ঠিক আটটায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় 
উপস্থিত হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি বড় বাড়ী। তার একটি ফ্লাটে 
থাকেন। দরজার পাশে বাড়ীর বাসিন্দাদের নাম এবং ফ্লাট নম্বর, পাশে একটি 
করিয়৷ কলিং বেলের বোতাম । ডাঃ এমব্রির নামের পাশের বোতাম টিপিলাম। 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সদর দরজ। ভণ্যা৷ করিয়া উঠিল। তাংপর্ধ্যটা বুঝিলাম না । 
ধাড়াইয়া রছিলাম। | কিছুক্ষণ বাদে আবার বোতাম টিপিলাম। আবার সেই 
ভণ্াা। সদর দরজার হাতল ঘোরাই, হাতল আর ধোলে না । এমনি সময় একটি 
ভদ্রলোক, মঙ্গে একটি তরুণী, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলাম--আমি 
দরজা খুলিতে পারিতেছি ন|। 

তদ্রলোক বলিলেন_ আপনি কলিং বেল টেপার পর দরজায় কি কোন শব 
হয়েছিল? 

_হী হয়েছিল । 

--তথুনি কি দরজার হাতল ঘুরিয়েছিলেন ? 

_না, শঙধ থামলে ঘুরিয়েছিলাম। 

_শবক থাকতে থাকতে হাতল ঘোরালেই দরজা খুলে বাবে। 

ভদ্রলোক ডাঃ এমব্রির নামেরই বোতাম টিপিলেন। আবার ভ'য। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি হাতল ঘোরাইলেন। দরজা খুলিয়া গেল। তিনজনে ঢুকিলাম। 
ভাবিতে লাগিলাম--এ আবার কি কল? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন--আপনি 
কার ফ্লাটে যাবেন? 

ডাঃ এমব্রির | 

-_চনুন, আমরাও সেখানেই যাবে! | 

বলিতে বলিতে বছর ছয় সাতের একটি বালিক। আ!সল। ভদ্রলোক 
বলিলেন__এই যে ছোট্র মিস এমব্রি। 
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-সকলে একসঙ্গে লিফটে উপরে উঠিলাম। ডাঃ এমব্রি এবং তার পত্নী 
ফ্লাটের দরঞ্জায় অপেক্ষ! করিতেহিলেন । ছুর্ষনে হাতজোড় করিয়া বলিলেন--_ 
নমস্তে। 


বলিলাম-_মাপনি কি তবে ভারতে ছিলেন ? 
-হা, বেশ কিছুদিন আমরা 'ভারতে ছিলাম । 
যিনি দরজা খোলার কায়দা বলির! দ্রিয়াছিলেন তার সঙ্গে পরিচয় করাই 


দিলেন । কলক্ষি্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্থানী ইতিহাসের অধ্যাপক । সঙ্গে 
তার পত্বী। 


আপন গ্রহণ করিয়া পাকিস্থানী ইতিহাসের অধ্যাপক- নামটা যতদুর মন্ধে 
পড়িতেছে ডাঃ উইলকক্স-_হাসিয়! বপিলেন-_মিঃ বর্ণ দরজা খোল! নিয়ে বিপঞ্ধে 
পড়ে গিয়েছিলেন । 

বলিলাম__আমিও ঠিক এইটিই বলতে যাচ্ছিলাম । এর মেকানিজম্টা কি? 

ডাঃ এমব্রি বলিলেন-_ছুবার কলিং বেল টেপায় আমিও বুঝতে পেরেছিলাম 
আপনি সম্ভবতঃ অন্ুবিধা বোধ করছেন, তাই মেয়েকে পাঠিয়েছিলাম। 

পরে এই জিনিষ আরও অনেক জায়গায় দেখিয়াছি । ব্যাপারটা সহক্জ এবং 
বাড়ীতে চোর প্রবেশে বাধা দানের পক্ষে অব্যর্থ। কলিং বেল টিপিলে ফ্লাটের 
ঘণ্টা বাজিবে। ফ্লাট হইতে সাড়া দিলে সদর দরজার ঘণ্ট! ভণ্যা করিবে এবং 
যতক্ষণ এ শব্দ হইতে থাকিবে ততক্ষণের মধ্যে হাতল ঘুরাইলে দরজ। খুলিবে । 
শব্দ না হইলেও দরজা খুলিবে না, শব্দ থামিয়া গেলেও খুলিবে না । বাড়ীর 
সদর দরজা খুলিয়া! লোক ঢুকিতে গেলে কোন না কোন ফ্লাটের লোক জানিতে 
পািবেই এবং বতটুকু সময়ের মধ্যে তার সেই ফ্লাটে আসা উচিত তার চেয়ে বেশী 
দেরী হুইলেই বুঝিবে চোর ঢুকিয়াছে। এই সিকিউরিটি ব্যবস্থা অন্তান্ত অনেক 
লহরেও ফ্লাটের বাড়ীতে দেখিয়াছি । কিলাডেলফিয়ার এক বাড়ীতে দেখিয়াছি 
কলিং বেলের বোতামের পাশে জাল দিয়া ঢাকা একটি টেলিফোনের মত যন্ত্র । 
বোতাম টিপিলেই সেখানে গলার স্বর আসে-_কে ওখানে ? নাম বছিলে পর 
দরজ] ভণ্যা করে। এটা আরও পাকা ব্যবস্থা । 


কলিকাতায় ফ্লাটের বাড়ীতে চুরি লাগিয়াই আছে। বাড়ীতে কে আনে কে 
যায় তার খবর কেহ রাখে না। এখানে উপরোক্ত ব্যবস্থা কিছুমাত্র কঠিন নয়, 
ব্যয়সাধ্যও নয়। ইহার উপযোগিতার কথা! জিজ্ঞাস৷ করিয়া আনিয়াছিলাম যে, 
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চুরি খুব কমই হয় তবে তাহারা উহার কোন ঝুঁকি নিতে চায় না । কলিকাতায় 
ফ্লাটের বাড়ীতে চুরি লাগিয়াই আছে কিন্তু আমর! কোন সতর্কতা অবলম্বনের কথা 
চিন্তাই করি না। 

চীনা ইতিহাস এবং জাপানী ইতিহাসের অধ্যাপকেরাও আলিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। দু্জনেই মহিলা । দ্বারভাঙ্গার একটি যুবক কলম্বিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
পি. এইচ. ডি. পড়িতেছিল। তাহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল । এটি এক বিচিন্্র 
চীজ। ত্বারভাঙ্গার গৌড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে । আমেরিকায় আসিয়াই 
ছোট ছোট সভায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। নিঞ্জের কাহিনী বলিল--এই ভাবে 
বিভিন্ন সভায় ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন একটি তরুণীকে দেখিয়া তার প্রেমে পড়িয়া 
গেলাম। ঠিক করিলাম একে বিবাহ করিতে হুইবে। আলাপ জমাইয়া 
জানিলাম মেয়েটি সুইডিশ । কয়েক দিনের চেষ্টাতেই মেয়েটি বিবাহে রাজি 
হইয়া খ্েল। বিবাহ হইল। এখন দুটি ছেলে হইয়াছে । সে নিজে ভারতীয় 
নাগরিক, পত্রী সুইডিশ নাগরিক, ছেলেরা আমেরিকান নাগরিক । 

ডাঃ এমব্রি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন__ইনি একটি 
দ্বয৪170:08 চ০০5০1০931% | তার পরে আমার পাশ করা দশটি বিষয় নির্ভুল 
ভাবে একে একে বলিয়া গেলেন। অন্তান্য জায়গাতেও দেখিয়াছি অনেকে এই 
দ্িনিষটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাপা করিয়াছেন__-এতগুলি বিষয় আয়ত্ত 
করিতে সময় কোথায় পাইলেন? ডাঃ এমব্রি এবং উইলকক্স দুজনেই বলিলেন-_ 
আপনি কখন এবং কতক্ষণ পড়েন? 

_আমি ভোর ছয়টায় উঠি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পড়ার টেবিলে বসি। 
বেলা একটা পর্য্যস্ত লেখাপড়া করি । এর ব্যতিক্রম খুব কম হয়। 

- প্রতিদিন অন্ততঃ ছয় ঘণ্ট! ? 

_হী, নির্ধাৎ। 

পরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্ভালয়েও এই প্রশ্বের সম্মুখীন হইয়াছি। এদের দেশে 
বিদ্ভ। যাচাই করার রীতি বড় ভয়ানক । কোন্‌ ক্লাস তাহা! জিজ্ঞাসা করে না। 
জেরার চোটে বাঞ্জাইয়া নেয় । এদের বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষাতেও ছাত্রের বি্যা- 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধ্যাপকের ধারণা একটা মস্ত জিনিষফ। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ভাবাতত্ব, সংখ্যাতত্ব প্রভৃতি বিষয়ের 
প্রধান অধ্যাপকদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আলাপ করিয়াছি । এক একজন অধ্যাপক 


৮ 


একেবারে নাড়ী পর্যাস্ত টানিয়া! বাহির করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সব জায়গাতেই 
একটা! ছাপ রাধিয়৷ আমিতে পারিয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে অবশ্ত আমাৰ 
প্রবেশ নিষেধ । অপরাধ--:সকেগু ক্লাস এম.এ. | 

ডাঃ এমব্রির বাড়ীতে পাকিস্থানী অধ্যাপকের উপরেই আমি বেশী চড়াও 
হইলাম । পাকিস্থান সম্বন্ধে এদের ধারণ। কি, বিশ্ববিখযাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
&ঁ বিষয়ের অধ্যাপকের নিকট তাহ। জানিয়া নেওয়ার স্থযোগ হারাইতে চা হিলাম 
না। সিং একটা খুব উপকার করিয়াছিল। তার ভশড়ামো দ্বারা অন্যদের বেশ 
জমাইয়! নিয়াছিল। 

পাকিস্থান সম্বন্ধে এদের জ্ঞান আদৌ গভীর নহে, পল্লবগ্রাহী। ছুই জাতি 
ধিওরীতে পাকিস্থান স্ষ্টি হইয়াছে, তবে ভারতে কোন মুসলমান এবং পাকিস্থানে 
কোন হিন্দুর বাস এ নীতিসঙ্গত হইতেছে কি না--এ কথাটা আমেরিকানরা 
গভীরভাবে চিন্তা 'করে ন। | ধরাইয়া দিলে ধরিতে পারে । বলিলাম- পাকিস্থান 
সষ্টির সময় ভারতে ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে ৯ কোটি ছিল মৃসলমান। জিন্না 
বলিলেন-_হিন্দুর সঙ্গে মুললমানের পাশাপাশি বসনাস অসম্ভব, স্থুতরাং তাহাদের 
আলাদ! হোমল্যাণ্ড চাই। হোমল্যাও তাহারা পাইল কিন্তু চার কোটি যুসলমান 
ভাতে রূহিয়া গেল। পূর্ব পাকিস্থানে পড়িল সওয়া কোটি হিন্দু। পশ্চিম 
পাকিস্থানে ও ভারতে পুরাপুরি লোকবণিময় হইয়া গেল। পূর্বব পাকিস্থানের 
হিন্দুদের তাহারা এক এক ধাক্কায় ভারতে পাঠাইতে লাগিল । এখন সেখানে 
হিন্দু টি”কয়াছে মাত্র ৭* লক্ষ । ছুই জাতি ডিত্তিতে দেশ বিতাগের পর তাহার! 
বলিতেছে ইসলামিক স্টেট, আমরা বলিতেছি সেকুলার ষ্টেট । তাহারা দৃঢ়হস্তে 
হিন্দু তাড়াইয়! পাকিস্থানকে একমাত্র মুসলমান অধুযুষিত দেশ করিয়৷ তুলিতেছে। 
হিন্দুকে প্রথম হইতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং তাহাদের দূরার উপর অসহাক্র 
ভাবে নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। আর ভারতে মুসলমানের প্রথম শ্রেণী 
নাগরিক রূপে পুর্ণ অধিকার 'ও মর্যাদা নিয়া বাস তো করিতেছেই বরং মাইন- 
বিটিত্বের দাবীতে হিন্দু অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা অনেক দিক দিয় আদায় 
করিতেছে । ভারত হইতে দেশ বিভাগের সময় অনেক মুসলমান পাকিস্থান 
গিয়াছে, অবস্থা শাস্ত হইবার পর আর যায় নাই। সুতরাং আমাদের সমস্কা 
দাড়াইয়াছে এই যে, ভারতের মুসলমানদের একাটি অংশ স্বতন্ত্র রাই পাইয়াছে এবং 
তাহাদের রাজ্যলাভের নীতি অনুসারে ভারতের সকল মুসলমানকে পাকিস্থানে 


উও 


নিয়! যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহার! তাহা করে নাই, অথচ সমগ্র পাকিস্থান 
হিন্দশ্হ্য করিতে তাহারা বন্ধপরিকর। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে এবং 
আর বছর দ্শেকের মধ্যে একেবারে সম্পূর্ণ করিবে । ভারতে মুসলমানেরা আজও 
পাকিস্থানের দিকে তাকাইয়া আছে, পাকিস্থান তাহাদের মোড়লী করে, ইহাতে 
ভারতে অশান্তি হয়। মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে বাস করিতে পারে ন!-_মুসলমানদের 
এই থে দাবী আস্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইল এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে 
কার্য প্রধুক্ত হইল তাহা ভারতে পাকিস্থান স্ষ্টির পরেও একই অবস্থায় রৃহিয়! 
গেল। মুসলমানের সংখ্যা কিছু কমিল এই মাত্র । বাল্য বিবাহ এবং বহু 
বিবাহের ফলে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক দ্রুত বাড়ে এবং ইহা বন্ধ 
করিবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি নাই। আর ছুই বা তিন দশক বাদে 
আমাদের অবস্থা আবার ঠিক সেই ১৯৪৭-এ গিয়া পৌঠছিবে। কিন্তু পাকিস্থান 
এঁ সমস্যা থাকিবে না। 

নৈশ ভোজের হাসি তামাসার ভিতর দিয়া এত গম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচন! জমানো সহজ নয়, তবু আমার উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইল। বেশ বুঝিলাম 
ভারতের পক্ষে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষিত মহলে-__বিশেষ ভাবে বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অধ্যাপক এবং সংবাদপত্র পরিচালবদের সঙ্গে ভাল ভাবে আলোচণা চালাইলে 
ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের প্রচারের ও বড়বস্ত্রের বিষর্দাত ভাঙ্গিয়া দিতে 
মোটেই সময় লাগে না। 

হোটেলে ফিরিলাম। রাত্রি তখন প্রায় একটা । মনটা খচ খচ করিতে 
লাগিল। যে কাজ পারি তাহা করার স্থযোগ নাই। 

ডাঃ এমব্রিকে বলিয়াছিলাম-_আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি জিনিব 
দোখতে চাই, লাইব্রেরী এবং স্কুল অফ জর্ণাপিজ্ম। এ দ্বিনই অপরাহে তাৰ 
জন্য কলঘিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথ। ৷ সেখানকার স্কুল অফ ইঞ্জিণিয়ারিং-এর 
ছাত্রতত্তির ডীন ফ্রীম্যানের সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা । রিভার ক্লাব হইতে 
ফ্রাঙ্চলিনের সঙ্গে কাউন্সিল অফিসে পৌছিলাম। সেখানে কয়েক মিনিট ভাঃ 
হেনরী অব্রের সঙ্গে কথা বলিয়া রওনা হইলাম কলন্বিয়। বিশ্ববিদ্যালয় । 

ক্রীম্যান অপেক্ষা করিতেছিলেন। ফীম্যানের টেখিলে দেখিলাম একটি 
বাঙ্গালী ছাত্রের দরখাস্ত । ঠিকানা লাান্মডাউন রোড । নামটি ভুলিয়া! গিয়াছি। 
ফ্রীম্যানের নিকট বিদায় নিয়! ভাঁং এমত্রিন কাছে গেলাম । 
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আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীগুলির মধ্যে কলঘিয়ার স্থান চতুর্থ-__পুস্তক 
সংখ্যা ৩ লক্ষের কিছু কম। হার্ভার্ড প্রথম-_৬* লক্ষ বই, ইয়েল দ্বিতীয়-_-৪৫ 
লক্ষ বই, ইলিনয় তৃতীয়-_-৩* জক্ষ বই। লাইব্রেরীর প্রধান বাড়ীর নাম লো৷ 
মেমোরিয়েল লাইব্রেরী । উহারই একটি কক্ষে ডাঃ এমব্রি বসেন। 
লাইব্রেরীর জন্য ছাত্র পিছু খরচে কলঘিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান অবস্ঠ 
অনেকটা নীচে । বিশ্ববিদ্যালয় জাইব্রেণীর জন্য মাথাপিছু খরচের দৃষ্টাস্ত £ 
হার্ভার্ড বারধিক ২০৯ ডলার বা ১,৪৫ টাকা 


ইয়েল ২, ১৬৬ ৯ ৮৩০ ১, 
প্রিন্সটন ,, ১৬৬ ১, ৮৩০ ১ 
চিকাগো ১ ১৫২ ১, ৭৬* ১ 
কলমিয়া ১ ১২০ », ৬০০ ৯১ 


বছরে প্রতি ছাত্রের লাইব্রেরীর সুবিধার শুন্য ৬০০ ঢাকার বেশী খরচ করিতে 
পারে না বলিয়া এব ছুঃখিত । আমাদের বিশ্বব্দ্যালয়ে এরূপ খরচ বোধ হয় 
বছরে ছয় টাকাও নয়। 

কলন্িয়া বিশ্ববিদ]ালয় লাইব্রেণীর প্রধান তিশেবত্ব এই যে, উহার বইগুলি 
দেশের অন্য যে কোন লাইব্রেণীর তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হয়। 

লাইব্রেরীর এশিয়া সংগ্রহে থেলাম। দুইটি বড় তাক বোঝাই দেখিলাম 
স্বামী বিবেকানন্দের নিজের লেখা এবং তীর সন্বন্ধে লেখা বই। স্বামীজী সম্বন্ধে 
এত বই এক জায়গায় আর কোথাও দেখি নাই। ছুই একটি বই টানিয়৷ নিয়! 
দেখিলাম রীতিমত ব্যবহৃত হুইয়াছে। ডাঃ এমাত্র আর একটি তাক দেখাইলেন। 
উহাতে রহিয়াছে রুশ ভাবায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের বই। 

জিজ্ঞাসা করিলাম--করুশ ভাবায় রবীন্দ্রনাথ পড়ার মত কত ছাত্র এখানে 
আছে? 

এমব্রি হাসিয়া বলিলেন__-এখন নাই, ভবিষ্যতে তো হতে পারে? তখন যদি 
বই ন। পাওয়া যায় তার জন্য বইগুলি এখন হতেই সংগ্রহ করা চলেছে। 

আমাদের দেশে ববীন্দ্রতকির নিদর্শন নাচ আর গ্রান। ওদের দেশে রবীন্দ্র- 
ভক্তির নযুন'__তার বই পাছে ভবিষ্যতে পাইতে অসুবিধা হয় তার জন্য এখন 
হইতেই সংগ্রহ । 

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্ুল অফ লাইব্রেরী সাভিল আছে। উহ্বাতে 
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পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোম! দেওয়। হয় এম. এস. । ডক্টর অফ লাইব্রেরী সায়েন্স 
ডিগ্রী দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে । লাইব্রেরী স্কুলে দুই প্রকার ছাত্রছাত্রী পড়িতে 
আসে-_ফুল টাইম এবং পার্টটাইম । ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রের ছিগুণেরও বেশী। 
মোট প্রায় শ'্পাচেক। 

সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগিল-_এর! লাইব্রেরী টেকনিক শিক্ষাকেই সর্বস্ব মনে 
করে না, বরং লাইব্রেরী সায়েন্স কারিকুলামে উহ্ার দিকে যাহাতে অযথা বেশী 
মনোযোগ (810059 8666126100 ) ন] দেওয়া হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলে। 
এদের ধারণ লাইব্রেরী সায়েন্স শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হইতেছে 6০ ০0099700869 
90 (0.9 12191190008] 100750101069 01 1106 11018815055 10880, 

লাইব্রেরীতে এক চক্কর দিয়াই বুঝিলাম এটি দেখা ছু তিন ঘণ্টা তো দুরের 
কথ, ছুই তিন সপ্তাহেরও কর্খ নয়। যেখানেই ঢুকিতাম সেখানেই সময়ের 
অভাব মনকে গীড়িত করিত। কিন্তু উপায় নাই। স্কুল অফ অর্ণালিজ মে রওন! 
হুইলাম। 

সদর দরজায় ঢুকিয়াই নজর গড়িল একটি লেখার দ্রিকে। ১৯*৪-এব মে 
মাসে “পর্থ আমেরিকান ব্লিভিউ"-তে যোসেফ পুলিটগার লিখিয়াছিলেন__ 
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এমব্রিকে বলিলাম-_একটু দাড়ান, এটা আমি টুকে নেব। 


টুকিলাম। তাধিলাম-_মাত্র ১৫ বৎসরে গণতন্ত্রের যে অবনতি আমরা 
দ্বেখিতেছি তাহার কারণ আজ হইতে ৫৭ বৎসর পূর্ধ্বে একজন আমেরিকান এমন 
নিখুত ভাবে কিরূপে উপলদ্ধি করিয়াছিলেন । 

ডাঃ এমব্রি স্কুলের অফিসে নিয়া গেলেন । ডিরেইবের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া 
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দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_মিঃ বন্ধণ পুলিটজারের বাণীতে খুব আগ্রহশ্ীল, 
ওটি টুকে নিয়েছেন । 

ডিরেক্টর একটি পুস্তিকা দরিয়া বলিলেন-_ত্বথা পরিশ্রম করেছেন, ওটি এতে 
আছে। এই বাণী আমাদের জর্ণালিজ ম স্কুলের মূলমন্ত্র । 

জর্ণালিজ ম শিক্ষা বলিতে এদের মোটামুটি কথা এইরূপ ঃ ব্যক্তিগত তাবে 
প্রতিটি নাগরিকের উপর যে সমস্ত ঘটনার প্রভাব আসিয়া পড়ে তাহার তাৎপর্য 
সব সময় নিজে দেখিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা তার থাকে না। দায়িত্বশীল গণ- 
তান্ত্রিক নাগরিকরূপে উহা! উপলব্ধির জন্য যে নৃযুনতম জ্ঞান প্রয়োজন তার অস্ত 
তাহাকে ওয়াকিং জর্ণাপিষ্টের দক্ষতা ও সততার উপর নির্ভর করিতে হয়। 
অন্তান্ঠ ক্ষেত্রে ডাক্তার বা উকীলের দক্ষতা ও সততার উপর রোগী বা মক্েলকে 
যেরূপ নির্ভর করিতে হয়, ইহাও তদমুরূপ। ঘটনা! সাজাইয়া উহ! প্রকাশ 
করিবার স্বাধীনতা, উচ্ছ। এবং ট্রেইও দক্ষতাই শুধু সাংবাদিকের পক্ষে বথেষ্ট নহে, 
উহা 17691190689] &710. ৪0018] ০০7693৮-এ-_বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিক পরি 
প্রেক্ষিতে__তুলিয়া ধরিবার ক্ষমতা তার থাকিতে হইবে । এই দক্ষতার জন্তই 
সাংবাদিকতাকে আধুনিক জগতে ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি প্রাচীন 
পেশার সমপর্য্যারভুক্ত করা হইয়াছে । সংবাদপত্রের কর্মচারী মাত্র হইলে চলিবে 


না, তার সামাজিক কর্তব্য-_8০18] 101706107--সব সময় মনে রাখিয়! সেই 
আলোকে কাজ করিতে হইবে। 


আমেরিকার সর্বেবোচ্চ গবেষণ! প্রতিষ্ঠানগুলি কেন সর্বসাধারণের জান বৃদ্ধি 
ভন্য এত ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা করিতেছে, স্কুল কলেজের ভিতর দিয়া নবলন্ধ জান 
ছড়াইয়া দিতেছে, সারাট] পৃথিবী সন্বন্ধে নব নব জ্ঞান আহরণে এবং বিস্তাে 
কেন তাহাদের এই ব্যাকুলতা-_পুলিটজারের বাণীটিতে তাহা পরিষ্কার হইয়া 
গেল। এরা বন্ছিতে চায়-_তুমি নাগরিক, তর্কের অধিকার তোমার আছে কিন্ত 
জিনিষট! জানিয়া এবং বু'ঝায়। তর্ক করিও । 

আর আমাদের দ্রেশে ? যে ধত বড় এন. পি. পি. (না পড়ে পণ্ডিত) তার 
গলার জোর এবং দাপট তত বেশী । মেহের আলি আমাদের দেশে এখন আর 
পাগলা নাই, সে এখন সেয়ানা। সকল ঘশটিতে তার অবিষ্ঠান। পাও্তত্য 
দ্েখিলেই হীকিবে- তফাৎ যাও । 

অর্ণীলিজ ম স্কুলে আর একটি কথ! শিখিলাম--48৪ ০৫ 40819286100 । 


৮৭ 


অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞান প্রতিদিন যে দুর্ধর্ষ 
ভ্রুতখতিতে আথাইয়া চলিতেছে তাহাতে আধুনিক যুগের এই নামকরণ ঠিকই 
হইয়াছে। পুলিটজার প্রাইজ আমেরিকান লাংবার্দিকের সর্ব্বোচ্চ সম্মান। 
পু'লটজার দ্ধুল অফ অর্ণালিজ মের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কুলের প্রথম প্রস্পেক্টাসেই 
এঁ বানী যুক্রিত হইয়াছে । দ্রুত টাইপ করিতে না জানিলে এই স্কুলে ভত্তি হওয়া 
ধায় ন1। 

স্থল মানেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট । ছাত্র সংখ্যা ৮*। অধ্যাপক ১২। 
অধ্যাপকের। সকলে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাহাতেও কুলায় না। বছরে 
বাহিরের আরও ২৫ জন বিশেষজ্ঞকে লেকচার দিতে আনা হয়। এখানকার 
পাশকরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭* জন শুধু «নিউ ইয়র্ক টাইমসে” কাজ পাইয়াছে। 
১৭৫ জনের বেশী অন্যান্য সংবাদপত্রে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বুহিরাছে। 
১৭ জনের বেশী আছে দ্বিতীয় ধাপে । পড়ার খরচ খুব মারাত্মক নয়। পড়া, 
থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, ধোপ!) নাপিত প্রভতি সব শুদ্ধ বছরে ২৭** ডলার। 
সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত খাটিয়া টাকাট! উপাজ্জন করিয়া আনিতে এরাই চেষ্টা 
করে। এই সময়টা কাজ করিলে পড়ার কোন ক্ষতি হয় না। হঠাৎ প্রয়োজনে 
নামমাত্র সুদে স্কুল হইতে খণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা তো! আছেই, সাধারণ ব্যাঙ্ক হইতেও 
খণ এরাই পাওয়াইয়! দেয়। এই স্কুলে আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রদের পাঠাইয়। 
ঠিলে নিজেরাই খরচ চালাইয়া পাশ করিতে পারে, আমেরিকার বৃহত্তম সংবাদ- 
পত্রে কশ্খসংস্থান করিয়া দেশের স্বার্থ দেখিতে পারে। 

আমাদের গবর্ণমেণ্ট ইহাতে রাজী নহেন। তাহাগা পিপীলিকার পশ্চাৎদেশ 
চিপিয়। গুড় উদ্ধারের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ভাগ্ার বৃধিতে সর্বশক্তি নিযুক্ত 
করিয়াছেন। 
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ফরেণ রিলেনন্স কাউন্সিল 


কাউন্সিল অন ফরেণ রিলেসন্স আমেরিকায় বৈদেশিক তথ্য সংগ্রহের একটি 
প্রধান কেন্দ্র। বিশ্ববিখ্যাত ভ্রেমাসিক “ফবেণ আ্যাফেয়াপ”” এদের যুখপর। 
রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ অধ্যাপক এবং ধাইনারকেরা এই 
ভ্রেমাসিকের লেখক। 

কাউন্সিলের একজিকিউটভ সেক্রেটারী জঙ্জ ফ্রাঙ্কলিন তার ঘরে নিয়া 
গেলেন। বাড়ীটি পুরাণো | নৃতন সাজে উহাকে সাজানো হইতেছে । দীর্ঘকাল 
যাবৎ আমি ফরেণ আযফেয়াসের পাঠক শুনিয়। উহার সম্পাদক হামিজটন 
আশ্মস্-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন | দূর বিদেশ হইতে একজন পাঠকের 
আগমনে সম্পাদক খুব আনন্দিত হইলেন । 

প্রথমে কিছুক্ষণ বৈঠবী আলাপ হুইল। তার মধ্যে একটা নৃততন মজার 
জিনিষ জানিলাম। কি নির! ঘেন চিঠি লেখার কথা হইল। ফ্রাঙ্কলিন 
বলিলেন- আমাকে মাঝে মাঝে ইউবোপ বা এশিয়ার যাইতে হয় কিন্ত আমি 
বাড়ীতে চিঠি লিখি না। 

_-পেকি? তারাও লেখেন না ? 

_না। 

-কতাঁদন বাইরে থাকেন 1 

_ বেশ করেক মাস। 

আমার চক্ষু ছানাবড়া হইতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন-_আমরা চিঠি লিখি 
না, কথা বলি। 

-কি রকম ? 

_ আমি ছুটি ডিক্টাফোন কিনিয়াছি। একটি আমার সঙ্গে থাকে, একটি 
থাকে বাড়ীতে । আমার কথা বলা রীলটি বাড়ীতে পাঠাই, পত্বী পুত্র কন্তারা 
তাদের রীল আমাকে পাঠায়। আটলান্টিক অথব। প্যানিফিকের ছুপারে বসিয়া 
আমর! একে অপরের কথা শুনি । চিঠি লেখার কি দরকাব? 
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এবার কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম-_-আমেরিকা এবং রাশিয়ার 
অর্থনীতির একটা ব্যালান্স শীট তৈরি করিতে চাই। গত অর্ধ শতাবী যাবৎ 
এই ছুটি দ্বেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ত্র উপায়ে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবন উন্নত করিতে 
চাহিতেছে। একটি গণতান্ত্রিক, অপরটি সোসালিষ্ট উপায়ে । দ্রেশ হিসাবে 
অর্থ নৈতিক শক্তি এবং ব্যক্তি হিসাবে অর্থ নৈতিক হুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এই দুই দ্দিক 
ঘিয়াই আমি তুলনা করিতে চাই। কার্ণেগী এনডাওমেপ্টের ডাঃ ভান স্বাইকের 
সহিত ইহা নিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি বইয়ের নাম 
ধিয়াছেন। দেশে ফিরিয়া সেগুলি পড়িব। বস্তু সেগুলি 96০0208 9০00309 
এবং 6৪৫51 মিস ওলগেমৃথ ইনষ্টিটিউট তফ রাশিয়ান স্টাডিজের ডিবেট 
ডাঃ পেনারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি লাঞ্চে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ তার সঙ্গেও আলাপ হইয়াছে কিন্তু আমি ঠিক যাহা 
চাহিতেছি তাহা তার কাছেও পাই মাই। ইহাদের প্রধান গবেষণা কেন্দ্র 
মিউনিকে। যাওয়ার পথে মিউনিক হইয়া! যাওয়ার এবং এ কেন্দ্র দেখিবার 
ইচ্ছা আছে। করে আাফেয়াসের পাঠক হিসাবে আপনাদের সংগৃহীত তথ্যের 
্টাগ্ার্ড এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কিছু জ্ঞান আছে। এই জন্য আপনার 
কাছে আমি বিষয়টি জানিতে চাই। 

- আপনি ঠিক জারগাতেই প্রসঙ্গটি তুলিয়াছেন। ডাঃ ভান শ্লাইক যে সব 
বইয়ের নাম দিয়াছেন তাহ! হইতে এবং ডাঃ পেমারের ইনষ্টিটিউট হইতে অনেক 
সাহাব্য পাইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে একটা কথা। ইনষ্টিটিউট অফ 
রাশিয়ান ষ্টাডিজ রাশিয়া হইতে পলাতক (9201829 ) রাশিয়ানদের দ্বারা গঠিত 
এবং পরিচালিত । সঠিক তথ্য সেখানে পাইবেন, তবে তাদের মতাদত একটু 
সাবধানে নিলে ভাল হইবে। 

_-তা ঠিক। পাকিস্থান হইবার পর 971879-দের কথা কতটা যাচাই কর! 
ঘরকার তাহ! আমরাও বুঝিয়াছি। তবে আমি কাহাংও নিকট হইতেই মতামত 
নিব না, আমি শুধু তথ্য চাই। আপনাদের দেশের অর্থ নৈতিক শক্তির কথা বইয়ে 
পড়িয়াছি, এখন দেশের সাধারণ মানুষের প্রাচুধ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য চোখে দেখিয়া 
গেলাম । বা।শয়ায় যাই নাই। রাশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রধান বাধা 
তাহাদের অর্থনৈতিক সাহিত্যের অভাব । শোয়ার্জের “রাশিয়ার সোভিয়েভ 
অর্থনীতির" মত বই খুব কম আছে। অথচ আমেগিকা ইংলগ জার্দেণী 
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জাপানের অর্থনীতি বিস্তৃত ভাবে জানিবার মত বই অপর্য্যাঞ্ত। রাশিয়া সম্বন্ধে 
অন্ত দ্বেশের লেখকের বই বা প্রবন্ধ কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা! বোঝা ও খুব 
কঠিন। আমার একটি বিশেষ খটকা লাগতেছে এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
প্রচণ্ড ধ্বংসলীলার পরে পশ্চিম জান্েনী এবং জাপান আবার আমেরিকার 
সাহায্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এটম বোমার আঘাতও জাপান কাটাইয়। 
উঠিতে পার্িল কিন্তু রাশিয়ার লাহায্যে পূর্বব জার্দখেণী এবং পূর্ব্ব ইউরোপের 
দবেশগুলি এ সময়ের মধ্যে এ ষ্টাপ্তার্ডে পৌছিতে পারিল না কেন? কেহ কেহ 
আনাকে বপিয়াছেন বে, রাশিয়। ইহাদের উন্নতি চায় না বলিয়া ইহাদের 
অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনে বেশী সাহাধ্য দের নাই। আমার তাহা মনে হয় না। 
রাশিয়া ইহার্দিগকে প্রচুর সাহাথ্য দিয়াছে, চীনকেও দিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে 
রাজনীতি থাকিবেই, আমি রাজনীতি বাদ দিয়া শুধু অর্থনৈতিক দিকটা 
বুঝিতে চাই। 

_-আপনি কি চাহিতেছেন আমি তাহা বুঝিয়াছি। তবে আমি এখনই 
এ সমস্ত তথ্য দিতে পারিতেছি না, পরে পাঠাইয়! দিব | 

ফ্রাঙ্কলিন কথা রাখিয়াছিলেন। অতিশয় আশ্চর্য্য এবং প্রামাণ্য তথ্য 
পাঠাইয়। দরিয়াছিলেন। আমেরিকান কংগ্রেসের একটি যুক্ত অর্থ নৈতিক কমিটি 
বসিয়াছিল। এঁ কমিটি রাশয়ান অর্থনীতি বিষয়ে পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাহাদের বক্তব্য শুনিয়াছেন। আমেরিকার শিল্প, 
ব্যবসা, শিক্ষণ প্রভৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশিষ্ট 
অধ্যাপকের! বাশির! সঘ্বন্ধে যত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন তাহার্দিগকে ডাকিয়া 
কমিটি সেই জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেকে তার বক্তব্য বলিয়াছেন। 
তার পর উহা নিয় কমিটিতে আলোচনা হইয়াছে । আলোচনার প্রতিটি শব্দ 
কার্য বিব€ণীতে ছাপা হইয়াছে । উহার চারিটি থণ্ড ফ্রাঙ্কলিন সংগ্রহ করিয়! 
ধিয়াছেন। রাশিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ষে কত কম এই বইগুলি তার জলস্ত 
নিদর্শন । বইগুলিতে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। ক্ষলারের জাতিতে 
নাউ, জ্ঞান চচ্চা ও সাধনায় নিজেদের অক্ষমত। ও দুর্বলতা স্বীকার করিতে, উহা 
ছাপিয়া বিশ্ব সমাজের সামনে তুলিয়া দিতে আমেরিকান স্কলারদের এমন কি 
গবর্ণমেন্টেরও বিন্দুমাত্র কু! নাই।, কমিটির আলোচনার হুত্রপাত করিয়াছেন 
আমেরিকান গোয়েম্দ৷ বিভাগেব্ধ ডিরেক্টর আলান ডালেস। তিনিও অনেক 
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বিষয়ে আমেরিকার তুলনায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে বলিয়া গিয়াছেন। কমিটিতে 
প্রদত্ত আমেরিকান জাতীয় শিক্ষা এসোপিয়েসনের ডাঃ এশেলম্যানের রিপোর্টে 
ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । এই এসোসিয়েসনের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ ডাঃ 
সামুয়েল ল্যাদ্ার্টের সঙ্গে ওয়াশিংটনে আলাপ হইয়াছে। 

ডাঃ এশেলম্যান রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় শিক্ষকদের বেতন ও 
মর্যাদা সত্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব কম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিয়ান 
ইনস্টিটিউটের ডাঃ নিকোলাস ডিউইট বলিয়াছেন ঘে, এ বিষয়ে কুশ ভাষায় লেখা 
ছয়টি বই এবং কয়েকটি জর্ণাল তিনি পাইয়াছেন, সেগুলি এখনও অনুবাদ করা 
হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে যে, আমেকিকান শিল্পক অপেক্ষা রাশিয়ান 
শিক্ষকের আয় অনেক বেশী। আমেরিকার পাবলিক স্কুলের শিক্ষকদের গড়পড়তা 
বেতন ১৯৫৭-৫৮ সালে হিল বাধিক ৪৬৫* ডলার বা ২৩২৫* টাকা। মাসে 
আমাদের প্রায় ছুই হাজার টাকা। প্রারভভিক বেতন ধরিলে অন্যান্য ক্ষেত্রে 
আয়ের তুলনায় শিক্ষকের বেতন হয় এইরূপ £ 


ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৬১৬ ডলার 
একাউণ্েন্সি ৪৯৯২ ৯ 
সেলস ৪৯৪৪ ১) 
সাধারণ ব্যবস। ৪৮৯৬ ১ 
অন্চান্ঠ ৫১৪৮ ৯ 
শিক্ষক ৩৬৫০ , 


অর্থাৎ একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রারভ্তিক বেতন যেখানে মাসে প্রায় ৪৭* 
ডলার, সেথানে প্রাথমিক শিক্ষকের প্রারস্তিক বেতন ৩০০ ডলারের কিছু বেশী । 

সেভিয়েট রাশিরার শিক্ষকদের কাজের সমর মাধ্যমিক স্কুলে সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা, 
প্রাথমিক স্কুলে ২৪ ঘণ্টা । প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন আরস্ত হয় মাসিক ৬৭, 
কুবলে। এক রুবল আমাদের প্রায় পাচ সিকা। ৪১ সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজের 
বেতন, আমাদের হিসাবে প্রা ৮০* টাকা । নিদ্দিষ্ট সময়ের বেশী কাজ করিলে 
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষকের সপ্তাহে ১৮ ঘণ্টা কাজের 
জন্য প্রারভিক বেতন মাসে ৭৫০ রুবল। এই সময়ের অতিরিক্ত ক্লাস নিলে 
আলাদ! টাকা পায়। প্রাথমিক শিক্ষকের পর্ব্বোচ্চ বেতন মাসে ৯** রুবল এবং 
মাধ্যমিক শ্রিক্ষকের ১২** রুবল। ডাক্ঞারের প্রারভিক ব্তেন এইরূপ । ছুতার 
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মির্বির বেতন মাসে ৫** হইতে ৬** কুবল, হোটেলের বয় ৪০* কুবল (বকশিষ 
আলাদ। ), ষ্টোর ম্যানেজার ১*** রুূবল ও তদুর্ধী এবং রাস্তার ঝাড়ুদ্দার ৩** 
রুবল। কলম্িবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের (এই কলেজটি 
দেখাইয়। ডাঃ এমব্রি বলিয়াছিলেন__মাপনাদ্দের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী এধান 
হইতে পাশ করিয়া গিয়ছেন ) অধ্যাপক জঞ্জ বোরনে বলিয়াছেন যে, সোতিয়েট 
শিক্ষকদের বেতন ডাক্তার ও উকীলদের সমান এবং সোভিয়েট শ্রমিক অপেক্ষা 
নিশ্চিত তাবে বেশী । (1091170166]5 ৪01791101 &০ 6086 01 62০ 8০196 
খম049 ) প্রিন্সটনের এডুকেশন টেষ্টিং সাভিসের ডাঃ হেনরী চন্সিরও ইহাই 
অভিমত । নিউইয়র্ক টাইমসের হ্যারিসন সলিসবার্গ বলিয়াছেন__সোভিয়েট 
রাশিয়ার প্রাথমিক শিক্ষকের জীবনযাত্রার মান আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষকের 
সমান । 

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে ডাঃ এশেলম্যান বলিতেছেন-_ 
সোভিয়েট শিক্ষক সাধারণ ভাবে সমস্ত স্তরে আমেরিকান শিক্ষক অপেক্ষা 
অধিকতর মর্য্যাদ] পাইয়া থাকেন । (0 69023 01107586129, 606 8০5186 
098,008], 29189181]1% 91)62,1:1700, 1089 £798,097 1991)901 ৪৮ 8]] 19591 
090. 60৪ 400671080 098,0109180]059 1 608 [0101660 9689৪ ০1 
81091108.) যে সমস্ত আমেরিকান পর্যাটক রাশিয়া গিয়াছেন এবং রাশিয়া হইতে 
সম্প্রতি থে দুইটি তরুণ দল ওয়াশিংটন আসিয়াছিল তাহাদের মন্তব্যেও ইহাই 
সমঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০শে নবেম্বর একটি সোভিয়েট তরুণ পর্য্যটক 
অতত্ত গন্ভতীরভাবে (10 21] 89119097593 ) বলিয়াছিল-_“আপনাদের 
শিক্ষকের! ছাত্রদের নিকট হইতে আরও বেশী সম্মান কেন পান না?” ডাঃ 
এশেলম্যান স্বীকার করিতেছেন যে, অন্ততঃ সহবাঞ্চলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের 
সম্মানবোধ জাগানো অনেক বেশী প্রয়োজন । কোন দেশ যদি শিক্ষার উন্নতি 
সম্পর্কে আস্তরিকতাপুণ হর তবে শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান সে অধিক পরিমাণে 
দিতে বাধ্য। বেতন ও মর্যাদায় রাশিয়ার শিক্ষকের অবস্থা আমেরিকান শিক্ষক 
অপেক্ষা নিশ্চিত ভাবে তাল, ইহা স্বীকার করিতে উচ্চতম পদাধিকারী 
আমেরিকানবাও সন্কুচিত হয় নাই। | 

ডাঃ পেনারের সঙ্গে. পরিচয়ের সুযোগ ফ্রাক্ষলিন এবং প্যাটি নিয়া ওলগেমুখ 
দুজনেই করিয়! ছিলেন। পেনার টুডোর হোটেলে আসিয়া লাঞ্চের জন্য এক 
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রেস্তোরাঁয় নিয়া গেলেন। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। রেস্তোরার 
সামনে আমাকে নামাইয়! ধিয় পেনাঃ গাড়ী বাখিবার জাব্ুগ] খুণপ্দিতে গেলেন । 
প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আপিয়া বপিলেন--জায়গ! পাইয়াঞ্ি তবে 
মাইল খানেক দ্বরে। 

আমার ব্যালান্স শীট তৈরি নিয়। দীর্ঘ আলোচনা হুইল। বহু কাগঞ্জপত্র 
দিলেন এবং পরে পাঠাইলেন। ফ্রাঙ্কজিন এবং পেনার প্রদত্ত বই এবং নিজে 
অভিজ্ঞত হইতে অর্থনৈতিক ব্যানান্স শীট মোটামুটি এইরূপ একটি খাড়া 
করিতে পারি £ 

ক্যাপিটালিষ্ট এবং সোদালিষ্ট দেশ সমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা 
প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ চলিয়াছে। উভয়ের সংঘাত এখন চরমে উঠিয়াছে। এই 
সংঘাতে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, উভয়ের আদর্শ পরম্পর হইতে দুরে 
সরিয়া না গ্রিয়া ক্রমশঃ যেন একই লক্ষ্যে গিয়া মিলিত হইতে চাহিতেছে। 
উভয়ের আদর্শের পার্থক্য ক্রমশঃ এবং থুব দ্রুত কমিয়া আসিতেছে । উভয়ের 
সাফল্য কতট! হইয়াছে তার একট মোটামুটি ব্যালান্স শীট তৈরী করা 
যাইতে পাৰে। 

আমেরিকায় ১৯৬০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৩** ডলার বা ১১৫*০ 
টাকা । কেবলমাত্র মাথাশিছু আয়ের অগ্ষের দ্বারা কোন দেশের আধিক সম্পদ 
বা দারিদ্র্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। সমাজের সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকেদের 
আয়ের হিসাব দেখিলে তবেই এ দেশের প্রকৃত অথনৈতিক চিত্র উপলব্ধি কর! 
যায়। আমেরিকার শিক্ষকদের বেতন এইরূপ £ 


প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক *** ৩২৫ ডলার বা ১৬২৫ টাক! 
মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক ৮৪৮০ ডলার বা ২৪*০ টাকা 
কলেজ অধ্যাপক ১৮৯ ডলার বা ৪*০* টাকা 


ইহা! প্রারভিক বেতন মাত্র । 

যে সমস্ত লোক সাধারণ কাজ করে, টেকনিকাল দক্ষতা সম্পন্ন কাজ করে 
না, তাহার! ঘণ্টায় ২২৬ ডলার বা ১১৩০ টাকা .উপাজ্জন করে । দিনে ইহার 
ছয় ঘণ্টা কাজ করিলেও দৈনিক আয় প্রায় ১৪ ভলার হয়। মাস হিসাবে আয় 
প্রায় দুই হাজার টাকায় ফাড়ায়। 

এই আয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়৷ পড়িতেছে এবং সাধারণ মানুষের 


৯৪ 


আয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩৬ সালে মাসে ৩**০ ডঙ্গার বা ১৫*** টাকার 
বেশী উপাজ্জন করিত এন্্প লোকের অন্গপাত ছিল শতকর। ৩০ জন, ১৯৫৩ সালে 
উহ! বাড়িয়া হইয়াছে ৬৩ শতাংশ । অর্থাং ১৭ বছরে উহ! দ্বিগুণেরও বেশী 
হইয়াছে । ইহার পরবস্তণ তথ্য পাই নাই। 

আমেরিকার আয়ের প্যাটার্ণে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেহে। উপরের 
দিকের আয় কমিতেছে, নীচের দিকের আয় বাড়িতেছে। ১৯২৯ সালে জাতীয় 
আয়ের ১৫ শতাংশ মাত্র এক শতাংশ লোক ভোগ করিত | এখন সর্ব্বোচ্চ স্তরের 
এক শতাংশের ভাগ ৮ শতাংশ হইতেও কম হইয়াছে । 

রাশিয়ার সহিত এই ধরণের তুলনা! করিবার উপযুক্ত তথ্য এখনও বেশী পাওয়া 
যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অনেক পুরাতন তথা । ১৯৯৪৯ সালে 
আমেরিকার মাথাশিছু আয় ছিল ১৪৫৩ ভলার, রাশিয়ার ছিল ৩৮ ডলার । 
ইহার পরবর্তী অঙ্ক পাওয়া বায় নাই। 

আয়ের সহিত মূল্যমান যাচাই করার উপযুক্ত তথ্য আঙ্জকাল পাওয়া যায় । 
জীমান ব্রাইসনের 09861872001 1190১3 [00015996901 00০ ৬৯ ০210 বইটি 
হইতে এই তথ্যটি দিলাম 

এক ডজন ভিম এবং প্রত্যেকটি আধ কিলো করিয়া রুটি, মাখণ, চীজ, আলু 
চিনি এবং চর্বি কিনিতে হইলে নিয়োক্ত পরিমাণ সনয় কাজ করিয়া টাকা 
আনিতে হয় 


আমেগিকায় ৯৬ মিনিট 
ইংলগু, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, 

নরওয়ে, স্থইডেন, ইসরায়েল ২** মিনিট 
রাশিয়ার ৮৫২ মিনিট 


অর্থাৎ দ্রিনের খান্ সংগ্রহ করিতে একজন আমেরিকান শ্রমিককে যে পরিশ্রম 
করিতে হয়, একজন বুটশ শ্রমিককে করিতে হয় তার দ্িগুণ, রাশিয়ানকে দশগুপ । 

১৯৯৫৯ সালে আমেরিকান কংগ্রেস রাশিয়ার অর্থ টনতিক অবস্থা বিচার এবং 
আমেরিকার সহিত তাহার তুলনার জন্য ঘে জয়েন্ট কমিটি গঠন করিয়! দেন তার 
রিপোর্ট হইতে কয়েকটি তথ্য দিলাম । উহাই ফ্রাঙ্কলি প্রদত্ত রিপোর্ট । 

১৯৫৯-এ রাশিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘস্ত্রের একজন শ্রমিকের মজুরী ছিল প্রান 
১২** রুবল। দশ কুবলে এক ডলার হয়। ডলারের হিসাবে এ মজুরী হয় 
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১২* ডনার। ইহার উপর বোনাস আছে ২* ডলার, মোট মজুরী হইল ১৪০ 
ভলার। আমেরিকায় এ সময়ে এরপ শ্রমিকের মজুবী ছিল উহার তিন গুণ। 

এ রিপোর্টে আমেরিকা এবং রাশিয়ায় বাসস্থান লোকে কতটা করিয়া পায় 
তার দৃষ্টান্ত আছে। রাশিয়ায় মাথাপিছু ৭৯ বর্গফিট হিসাবে জায়গ! দেওয়া হয়। 
চারজনের পঠিবার পায় মোট ৩১৬ বর্গফিট অর্থাৎ মোট ১৬ ৮ ১৬ ফিট আয়তনের 
একটি বা ছুটি ঘর। আমেরিকায় গড়পড়তা প্রত্যেকের বাস করিবার জায়গা 
৩৭০ বর্গফিট অথবা চার জনের পরিখার ১৪৮* বর্গ ফিট পায়। ঘরের হিসাবে 
উহা হয় ৩৮১৩৮ ফিট মোট আয়তনের তিন বা চারটি ঘর। আমেরিকায় ৬* 
শতাংশ লোকের নিজস্ব আলাদা অন্যুন চার কামরাযুক্ত বাড়ী আছে। 

একটা দ্বেশের লোকের আথিক সচ্ছলতা আছে কি না তাহা বুঝিতে হইলে 
আয় এবং ব্যয়ের বৈষম্য বিচার করিতে হয়। কেবলমাত্র আয় দেখিয়! সঠিক 
বোঝা যায় না। আয় খুব বেশী কিন্ত দৈনন্দিন প্রয়োজলীয় ব্যয় তদপেক্ষাও অধিক 
হুইলে সেই আয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বুঝায় না। আমেরিকায় এই জিনিষটি বিশেষ ভাবে 
অনুসন্ধান কগিয়া দ্রেবিয়াছি তাহাদের আয় বাড়িয়াছে চারগুণ, ব্যয় বাড়িয়াছে 
ছিগুণ। সুতরাং তাহাদের সাধারণ লোকের পকেটে বদ্ধিত আয়ের ২০* পাসেন্ট 
থাকির! যাইতেছে এবং এ টাক তাহারা জীবনযাঞ্রায় আরামের জন্য ব্যয় করিতে 
পারিতেছে। 

আমেরিকান কংগ্রেসের উপরোক্ত কমিটিতে সাক্ষ্য দানের সময় অধ্যাপক 
লিন টাগ্সিরন একটি সুন্দর জিনিষ দেখান । আমেরিক! এবং রাশিয়ার প্রত্যেকের 
ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও যানবাহন ব্যয় এবং বীমার প্রিমিয়ামে এবং তার 
বাহিরে অন্তান্ট খরচে প্রতি পরিবারের আয়ের কত শতাংশ ব্যয় হয়--সেই 
হিসাবটি অধ্যাপক টাগিয়ন কষিয়াছেন। আমেরিকায় প্রতি পারিবারের আয়ের 
৫০ শতাংশ অর্থাৎ অর্দেকই ট্যাক্স, বাড়ী ভাড়া, চলাফেরা, চিকিৎসা এবং 
প্রিমিয়ামে চলিয়া যায়। রাশিয়ায় যায় ২০ শতাংশ । খাদ্য, বস্ত্র, টেলিভিসন, 
কাপড় ধোয়া এবং বান্না প্রভৃতির বন্ত্র (201815 60108010627 £০০৭৪ ), স্ফুি 
প্রভৃতির জন্য আমেরিকান পরিবারের, হাতে থাকে আয়ের অর্দেক, বাশিয়ার থাকে 
৮* শতাংশ অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশেরও বেশী । কিন্তু খাদ্য, বন্ত্র, 00:8919 
902090075£ ৫০৭৪ প্রভৃতির দাম রাশিয়ায় এত বেশী বে অর্ধেক অবশিষ্ট আয়ে 
একটি আমেরিকান পরিবার এ সমস্ত জিনিষ ঘে পরিমাণ কিনিতে পারে আয়ের 


৯৬ 


৮* শতাংশ হাতে থাকিলেও রাশিয়ান পরিবার তার চেয়ে অনেক কম জিনিষ 
পায়। বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা! এবং যানবাহনের ক্ুবিধ! আমেরিকা অপেক্ষা 
রাশিয়ায় বেশী। অধ্যাপক টাগিয়ন বলেন বে ধাদ্যের দাম রাশিয়ায় আমেরিকা! 
অপেক্ষা অধিক, বস্ত্রের দাম অত্যধিক কিন্তু 007:%018 00108007097 2০০০৪ এর 
দাম আমেরিকার তুলনায় বেশী ইহ! বল! যায় না। 

মোটরগাড়ী ব্যবহারের তারতম্য আধুনিক বিশ্বে জীবনযাত্রার মান তুলনা 
করার একটি উপায়। ১৯৫৯-এর অক্টোবরে ভ্গাডিভষ্টকে সোতিয়েট নেতা জুশ্চেত 
তাঁর বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়া ছিলেন। আমেরিকান 
কংগ্রেসের যুক্ত কমিটির রিপোর্টে বক্তৃতার এ অংশ উদ্ধৃত হুইয়াছে। তিনি 
বলিয়াছিলেন £ 

“অধিকতর সংখ্যায় মোটরগাড়ী নিন্নাণ করিয়া আমেরিকার সহিত 
প্রতিদ্বন্দিতায় নাম! আমাদের উদ্দেশ্ত নয়। আমরাও বনু গাড়ী তৈরি করিব কিন্ত 
এখনই তাহা করিব না। ধনতান্ত্রিক দেশে মোটরগাড়ী ব্যবহারের যে পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে আমরা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করিব। আমেরিকা 
অপেক্ষা আমাদের দেশে মোটবগাড়ী অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যবন্ধত হইবে । 
আমাদের দেশে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ত সাধারণ ট্যাক্সি পার্কে সর্বত্র ছড়াইয়া 
দেওয়। হইবে । অত্যাবন্তকীয় কাজের গন্য (107 998671618] [)010869 ) যে 
কোন লোক এথানে মোটর গাড়ী পাইবে ।” 

আমেরিকায় জনসাধারণের ৬০ শতাংশের নিজস্ব মোটরগাড়ী আছে । একটি 
বৃহৎ নৃতন গাড়ীর দাম ছুই হাজার হইতে ২৪** ডলার অথবা আমাদের ১* 
হাজার হইতে ১২ হাজার টাকা। সামান্ত ব্যবহৃত গাড়ী ৫** ডলারের কমে 
অনেক সময় ১** ডলার দ্রামেও পাওয়া যায়। বেশী ব্যবহৃত গাড়ী ৫* ডলার 
অথবা আড়াই শত টাকায় বিক্রয় হয়। কাজেই যে কোন সাধারণ লোক গাড়ী 
কিনিতে পারে । পেট্রলের দাম সম্ভা, আমাদের হিসাবে এক টাকা গ্যালন। 
দুপ্রাপ্য এবং ছুন্মুল্য হইতেছে গাড়ী রাখিবার জায়গা । ট্যার্সির খুব ভাল ব্যবস্থা 
আছে। ট্যাক্সি ছুই প্রকার-_রাস্ভায় অভ্র ট্যাক্সি চলাচল করে, ডাকিলেই 
হইল। ট্যাক্সি ডাকিবার টেলিফোন রাস্তাতেই থাকে, তাহার দ্বারাও ট্যাক্সি ডাকা 
যায়। হার্টজ প্রভৃতি কতকগুলি অতিশয় বৃহৎ ট্যাক্সি কোম্পানী আছে, সেখানে 
একদিন, এক সপ্তাহ অথবা এক মাসের জন্য ট্যাক্সি তাড়া পাওয়া! যায়। আজকাল 
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'মোটরগাড়ী লীজ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে । শেত্রোলে বা ফোর্ড গাড়ী মাসিক 
৭০ হুইতে ১২৫ ডলার ভাড়ায় লীজ পাওয়া যায় । ১৯৭* সাল নাগা যত নৃতন 
মোটর গাড়ী মিশ্মিত হইবে তার এক চতুর্থাংশ হইতে অর্ধেক লোকে এই ভাবে 
লীজ নিবে বলিয়৷ অঙ্ুমান করা হইতেছে । 

সোভিয়েট নেতার উপরোক্ত বক্তৃতায় বেশ বোঝ! বায় মোটরগাড়ী ব্যবহারে 
রাশিয়া! আমেরিকা হইতে অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে--ইহা! তিনি ভালই জানেন । 
তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে মোটর গাড়ীর ট্যাক্সিরপে ব্যবহারের কথ! চিন্তা 
করিতেছেন । আমেরিকা পর্য্যাপ্ত ট্যাক্সি তো দিয়াছেই, তছুপরি ৬* ভাগ 
লোকের ব্যক্তিগত মোটর গাড়ী সরবরাহ করিয়াছে । সোভিয়েট ইউানিয়ন এই 
বিষয়ে আমেরিকার কাছাকাছি আঙগির়াছে এ দাবী অবশ্ঠ ক্রুশ্চেভ করেন নাই, 
ট্যাক্সি ব্যবহারে রাশিয়। আমেরিকাকে অতিক্রম করিবে ইহাই শুধু বলিয়াছেন । 

ছুই দৈত্যের অর্থনৈতিক প্রতিত্বম্বিতা অতিশয় তীব্র হুইয়৷ উঠিয়াছে | 
১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে একবিংশ পার্ট কংগ্রেসে সোভিয়েট নেতা বলিয়াছিলেন £ 

সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্থ নৈতিক উন্নতিতে আমেরিকাকে অতিক্রম কৰিতে 
চায়। উৎপাক্ধনে আমেরিকাকে পিছনে ফেলিয়া! দেওয়ার অর্থ ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ 
স্ুচক সংখ্যাকে ছাড়াইয়। যাওয়া । 

১৯৭০ সালে, হয়ত তারও আগে মোট উৎপাদন এবং মাথাপিছু উৎপাদন উভয় 
ক্ষেত্রেই সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিবে এই ঘোষণ! 
কর! হইয়াছে । ১৯৫৮ সালে আমেরিকার লোক যে পরিমাণ ব্যবহার্য দ্রবাদি 
পাইয়াছে, রাশিয়ার লোক পাইয়াছে তার এক তৃতীয়াংশ । ১৯৫৯-এ জীবনযাত্রার 
মাথাপিছু মান যাহ! ছিল, রাশিয়ার ছিল তার এক চতুর্থাংশ । ইহাতে দেখা ঘায় 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকায় অনেক বেশী। 

ক্যাপিটালিষ্ট এবং সোসালিষ্ট অর্থনীতির প্রতিযোগিতা কি ভাবে চলিয়াছে 
উপরোক্ত বিবরণে তাহা কতকটা বোঝা ঘায়। উনবিংশ শতাবীতে 
ক্যাপিটালিজম বলিতে বাহ। বুঝাইত এখন উহা! তদপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বন্ত। 
ক্যাপিটালিজম এখন দুঁ়পর্দে সোসালিজম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। 
সোসাপলিজমের প্রধান উদ্বোস্ত শোষণের অবসান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
ক্যাপিটালিজ ম ক্রুতবেগে সেই একই লক্ষ্য অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । ইংলঙ, 
জার্নেনী, জাপান, আমেরিক! তার নিদর্শন । সোসালিজম প্রথম দিকে ব্যক্তিগত 


তে 


প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। লেনিন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় অনুমতি দিয়াছিলেন | বর্তমান সোসালিষ্ট দেশসমূহে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
উৎসাহ দান আরও স্পষ্ট হইয়া! উঠিতেছে। অবশ্ঠ ভারত ক্যাপিটা লিজ ম অথব। 
অথব। সোসালিজম কোনটাতেই বিশ্বাস করে না। মিশ্র অর্থনীতির নামে 
ভারতে এক অপূর্ব ককটেল তৈরি হইয়াছে। মিশ্র অর্থনীতি উভয় পদ্ধতির 
দোষগুলি সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, উহাদের গুণের একটাও নিতে পারে 
নাই। 

আমেরিকা বে লক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছে এবং বে লক্ষ্যের দিকে রাশিয়া অগ্রসর 
হইতেছে তাহা একই জিনিষ-_স্বচ্ছল সমাজ ( 421097 9০০1৮ )। উভয়েই 
এমন সমাজ গড়িতে চায় যেখানে প্রতিটি সাধারণ লোক ভদ্র আবরামপ্র্দ জীবন- 
বাপনের গ্যারা্টি পাইবে এবং সেই সমাজে শোষণের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। 
সোভিয়েট নেতা এই সুস্থ সমাজকেই কমুনিজ ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ব্লকের প্রতিটি দেশ এই আদর্শ রপায়িত করিতেই চেষ্টা 
করিবে । উভয়ের এই দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৯৭০ সাল একটি অতিশয় গুরুত্ব- 
পুর্ণ বৎসর হইবে । বাশিয়া ছুটিতেছে, আমেরিকাও বসিয়া থাকিতেছে না। অর্থ- 
নীতিক্ষেত্রে উভয়ের এই দৌড় প্রতিযোগিতা এমনই জিনিষ যে উহার ফল বিশ্বের 
প্রতিটি লোক ভোগ করিতে এবং উহার হ্বারা লাভবান হইতে পারিবে। আপাত 
দৃষ্টিতে মনে হয় উভয়ে এমন ভাবে সমান্তরাল লাইনে ধাবিত হইয়াছে যে কেহ 
কাহারও সঙ্গে কখনো! মিলিবে না। কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উভ্বে 
একই লক্ষ্য অভিমুখে ছুটিয়াছে, উভয়ের প্রতেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং 
নীন্রই এমন দিন আঙিবে বেদিন উভয়ে আসিয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইবে । 
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টাইম এবং.লাইফ 


মধ্যাহ্ন তোজনের নিমন্ত্রণ ছিল টাইম এবং লাইফ অফিসে । পাবলিসিটি 
ডিরেক্টর জেমস পিট অভ্যর্থনা করিয়া তার অফিসে নিয়া গেলেন। নিউ 
ইয়র্কের একেবারে কেন্রস্থলে রকফেলার সেপ্টারে নৃতন বাড়ী হইয়াছে ৪৮ তলা। 
যেলিফটে উঠিলাম সেটি এক্সপ্রেস লিফ ট-_ ৩৬ তলা পর্য্যন্ত থামে না, তারপর 
প্রতি তলায় খামিয়া থামিয়া ওঠে। এরূপ এক্সপ্রেস লিফট পরে আরও 
দেখিয়াছি। যে লিফট প্রত্যেক তলায় থামিয়া উঠে তাহাকে বলে লোকাল 
লিফট। নিউ ইয়র্ক ক এক্সচেঞ্জে নিয়া গিয়াছিলেন অটো টাইটলার। 
টাইটলারের ওয়াল ছ্রীট অফিসেও এক্সপ্রেস এবং লোকাল ছুই জাতীয় লিফট 
দ্েধিলাম। এ প্রায় বাঙ্গালের হাইকোর্ট দেখার অবস্থা । এতদিন জানিতাম 
ট্রেপই লোকাল এবং এক্সপ্রেস হয়, বড় পোর ষ্টেট বাস কিন্তু লিফট সম্বন্ধে এই 
জান ছিল না। 

পিট প্রথমেই টাইমের ম্যানেক্জিং এডিটার অটে ফয়ারবিঙ্গারকে ডাকিয়া 
পরিচয় করাইয়া! দিলেন। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনদ্রনে বেশ 
জমিয়া উঠিল কিন্তু ফয়ারবিঙ্গার থাকিতে পারিলেন না। সেদিন ছিল টাইম 
প্রকাশের আগের দিন, শেষ মেক আপ তাহাকে দেখিয়া দিতে হইবে । আমারও 
বরাত খারাগ, দিনট! এত বেখাগা। পড়িবে বুঝি নাই, নহিলে উহা বদলাইয়া 
নিতাম। আমেরিকার ইনটেলেকচুয়াল সমাজে "্টাইম” বিশেষ প্রিয় নয়, 
কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে উহার প্রচার ও প্রভাব অসাধারণ । 

বাড়ীটির ছাদের কারুকার্য্যে একটি চমৎকার বিশেষত্ব আছে। লাইফ তো 
প্রায় আগাগোড়া পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি। উহার ব্যবহৃত এবং পরিত্যন্জ ব্লকগুলি 
দিয় ছাদের সিলিং এমন হুন্দর ভাবে তৈরী করিয়াছে যে, বিশ্মিত হইতে হয় । 
পিটকে বলিলাম-- এই কল্পন! যার তাকে তারিফ করিতে হয়। 

টাইম পত্রিকার ইতিহাস এক অদ্ভুত বিশ্ময়ের বস্ত। কর়েকটি শো কেসে 
টাইম-এর প্রথম সংখ্যা এবং উহার ইতিহাস সংক্রান্ত কাগজপত্র যত্তের সহিত 
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রাখা আছে। ১৯২৩-এর ওর! মার্চ টাইম প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম 
প্রকাশের সময় উহার প্রচার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। এখন টাইমের বারোটি 
সংস্করণ বাহির হয় এবং সমস্ত মিলাইয়! মোট প্রচার সংখ্যা দড়াইয়াছে ১ কোটি 
২* লক্ষ । আন্তর্জাতিক সংস্করণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাইম কানাডা, টাইম 
লাটিন আমেরিকা, টাইম আটলাষ্টিক, টাইম এশিয়া এবং টাইম দক্ষিণ 
প্যাসিফিক । আগামী বৎসর হইতে একটি পশ্চিম এশিয়া-আফ্রিকা সংস্করণ 
প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে । 

নিউ ইয়র্কের কেন্্স্থলে টাইমের ৪৮ তলা বাড়ী রকফেলারদের সঙ্গে যৌথ- 
ভাবে নিম্মিত হইয়াছে । খরচ পড়িয়াছে সাত কোটি ডলার বা ৩৫ কোটি 
টাকা। চল্লিশ বৎসরের কম সময়ে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার এই বৈভব 
আমার্দের কল্পনার অতীত । আমাদের ১ হাজার সাকু'লেসন বজায় রাখিতে 
এবং আয় ব্যয় সমান করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এক সংখ্য। ষুগবাণী--দঘাম 
১৬ নয়! পয়স1--২৫ হইতে ৫* জনে পড়ে । টাইম দ্ধাম ২৫ সেপ্ট বা পাঁচ নিক! । 
একজনে কেনে, একজনেই পড়ে, পড়া হুইলে ট্রাম, বাস বা ট্রেণে ফেলিয়। দিয়া 
যায়। একজনের পত্রিকার জন্য আর একজন হাত বাড়াইলে হাসে। এটি 
যাচাই করিয়াছিলাম। ট্রেণে এক ভদ্রলোক ষথারীতি টাইম পড়া শেষ করিয়া 
উহা! ফেলিয়া রাখিয়! নামিয়া গেলেন। তার পরের সিটে ছিলাম আমি। 
পত্রিকাটির জন্য হাত বাড়াইলে ওপারের সিটের তত্রলোক উহা! আগাইয়া দিলেন 
কিন্ত তার ঠোটের কোণের হামিটুকু দৃষ্টি এড়াইবার মত নয়। তাক করিয়া 
বসিয়া ছিলাম যে, পরিচয় জানিতে চাছিলে বলিব-_আই আ্যাম ফ্রম প্যাকিস্থান। 
ভদ্রলোক কিছু বলিলেন না । 

আমেরিকায় এবং বিদেশে টাইমের সংবাদ সংগ্রহের কেন্দ্র ২৯টি। এগুলিতে 
সংবাদদাতা এবং ফটোগ্রাফারের মোট সংখ্যা ১৪৯। পার্ট টাইম সংবাদদাতার 
সংখ্যা ৪৪২। এদের বলে 32089: । মুল অফিসে এক এক বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত আছেন এক একজন ডিরেক্টর । লগুনে এবং আমষ্টার্ডামে এদের নিজন্ব 
বাড়ী আছে, প্যারিসে বাড়ী তৈরি হইতেছে। টাইম, লাইফ এবং ফরচুন 
ছাড়া এদের আরও পত্রিকা আছে---ম্পোর্টস ইলাস্রেটেড, আফিটেকচারাল ফোরাম 
এবং হাউস এগ হোম। পিট সমস্ত পত্রিকাগুলির কয়েকটি সংখ্যা হোটেলে 
পাঠাইয় দিয়াছিলেন। এত ভাল পুক্ত আর্ট পেপারে সেগুলি ছাপা যে উহ্থাদের 
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ওজন সের দশেক হইবে । ওয়াশিংটন যাত্রীর সময় সবগুলিকে ফেলিয়া দিতে 
হইল, বোঝ! বহিতে পারিব না, স্রেসনে কুলি মিলিবে না । ডাকে দেশে পাঠাইয়া 
দেওয়ার বুদ্ধিটা তখনও মাথায় খেলে নাই। 

সম্প্রতি ইহারা পুস্তক প্রকাশের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। পিট তাহাদের 
প্রকাশিত একটি এটলাপ দেখাইলেন। ধিভিন্ন দেশের ইতিহাস তৈরি আর্ত 
হইয়াছে । তাহাও দেখাইলেন। একটি কাগজের মিলের অর্ধেক শেয়ার ইহারা 
কিনিয়৷ নিয়াছে। কাগজ আনিবার জন্য ছুটি বড় জাহাজ কিনিয়াছে। এদের 
সাকুলেশন অফিস নিউ ইয়র্কে নয়, চিকাগোতে অবস্থিত। 

টাইমের জীবনের প্রথমদিকে লুস এবং হাডেন ছুজনে ছিলেন কর্ণধার । একবার 
একজন সম্পাদনা! করিতেন, অপর জন হুইতেন ম্যানেজার । ১৯২৯এ 
হাডেন পরলোক গমন কৰিলে লুস সম্পাদক এবং ম্যানেজার উভয়েরই কাজ 
চালাইতে লাশ্নিলেন। প্রায় ৩ বৎলর লুস আমেরিকার লাংবাদিক জীবনে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়। রহিয়াছিলেন। 

হেনরী লুস-এর যে জীবনকথ! জানিলাম তাহা উপন্ঠাসের মত চমকপ্রদ । 
আমেরিকার 0977906 131981575 1901 তাহাকে 91806 ০1 [91861911 
09706015 40091108,0. ০৪)81130। বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । 

প্রথম চার বৎসর টাইম লোকসানে চলিয়াছে। ১৯২৭-এ প্রথম লাভ হয় 
৩৮৬* ডলার । পরের বৎসরেই সাকু'লেসন দীড়াইয়া গেল ২,১৯,১০* এবং 
লাভের অঙ্ক হইল ১,২৫,৭৮৭ ডলার। সংবান্গপত্রের অগ্রগতির এরূপ দৃষ্টান্ত 
আমাদের দেশে নাই। যুদ্ধের আগে আনন্দবাজার পত্রিকার সাকু'লেসন প্রায় 
এক লক্ষের কাছে গিয়াছিল। ১৬ পৃষ্ঠা পত্রিকা, দাম ছিল ছুই পয়সা । বিজ্ঞাপনের 
হার ছিল বোধ হইতেছে এক টাকা চা কিম্বা আট আনা ইঞ্চি । যুদ্ধের সময় 
হইতে আমার্দের সংবাদপত্রের বৈভব আরম্ভ । সরকারী আদেশে কাগজের 
অভাবের অছিলায় সংবাদপত্রের আকার ১৬ পৃষ্ঠা হইতে কমাইয়া করা হইল ৮ 
পৃষ্ঠা এবং বিজ্ঞাপনের হার বাড়াইয়া ১৬ টাকা ইঞ্চি করিতে দেওয়া হইল। বৃটিশ 
গ্রবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহে পত্রিকাসমূহ কৃতজ্ঞ হইল এবং বিয্লাল্লিশের বিপ্লবে 
দৈনিক পত্রের মধ্যে একমাত্র কলিকাতার “ভারত” এবং লক্ষৌয়ের পন্াশনাল 
হেরান্ড” ভিন্ন সমস্ত দৈনিক পত্রিকা সরকার পক্ষে ঢলিয়া পড়িল। ইংরেজ 
গিয়াছে কিন্তু এই সুযোগ আজও অব্যাহত বুহিয়াছে। বর্তমানকালে আমাদের 
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দৈনিক পত্রিকাসমূহের বৈভব লামান্ত নয় কিন্তু তাহ! সছুপায়ে নিজেদের পরিশ্রমে 
অজ্জিত অর্থ নয়। ইহাদের অপরিমিত বিভের কারণ হইতেছে সরকারী অনুগ্রহ । 

১৯৬*-এ টাইমের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৩,*৫,৮৫,*০* ডলার বা 
১১৫ কোটি টাকার বেশী । আমার্দের কল্পনারও অতীত । ৃ 

খাওয়ার সময় আসিল। টাইমের নিজেদেরই রেস্তেখারা। ৪৭ তলার 
উপর রেস্তেশরা অবস্থিত । পিটের সঙ্গে সেখানে গেলাম। লম্পাদ্দকদের মধ্যে 
আরও চারজন উপস্থিত ছিলেন। একজন ছিলেন মহিলা! । ইনি টাইমের ডিরেক্টর 
অফ এডুকেশন মেরী টুইডি। নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনের সর্বাশ্রেক্ঠ অভিজাত 
বেস্তেশরার খাইয়াছি। টাইম রেস্তেশরা তার্দের কারও অপেক্ষা! কম যায় না। 
মেন্কু আসিলে দ্বেখি সবই হর গরু নয় শুকর মাংস। একটি আইটেম পাইলাম 
তলোয়ার মাছ-_১%/০:০ 6181) | একে মাছ, তায় নূতন জাত এবং স্থান এত 
উপ্চুদরের রেস্তেশরা। পর্মানন্দে উহাই নিলাম। 

প্রায় ছুই ঘণ্টা বৈঠক চলিল। আলাপে বুঝিলাম এরা প্রত্যেকেই চরমপন্থী । 
যে ভাল তার সব ভাল, থে খারাপ তার সব খারাপ। তবে একটা জিনিষ ভাল 
করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে চায় । নিজেদের দেশ সম্বন্ধে এরা 
কি ভাবে তাহা জানিবার জন্য আমেরিকানদের প্রশংসা আরম্ভ করিলাম। সকলেই 
বলিলেন-_ শুধু ভদ্র সমাজে মিশিতেছ কি না, জান না এরা কি চীজজ। ডলারের 
উপর লেখা [) 9০৫. ভা০ [2856 নিয়া খোঁচা দিলাম । এরা কেহই তার উত্তর 
দ্রিতে পারিলেন না। একজন বলিলেন-_-আমার মনে হয় সাঝাটা! আমেরিকা 
ঘুবিয়া বেড়াইলেও ছয় জন লোক ইহার উত্তর দিতে পারিবে না। ভারত সন্ধে 
জানিবার আগ্রহ প্রচুর । আমাদের সাম্প্রদায়িক সমন্তা, ভাষা সমস্যা, জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি সমস্যা, অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন পাচজনে মিলিয়া 
করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় খেই রাধিয়া৷ আন্ুপুর্ত্বিক একটা বিষয় ভাল 
ভাবে বোঝান অসম্ভব। তবে এটুকু উপলব্ধি করিলাম যে, এর! জানিতে চায়, 
মিশিতে চায় এবং এদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ৰোগাযোগ রাখিতে পারিলে টাইম এবং 
লাইফে ভারত সম্বন্ধে ভুল সংবাদ ও ভারত বিরোধা মন্তব্য বন্ধ করানো! অসম্ভব 
নয়। ভারতীয় দূতাবাসে উপযুক্ত লোক থাকিলে এই কার্ঘ আদৌ কঠিন 
নয়। আমেরিকার তিনটি পত্রিকা-_-নিউ ইয়র্ক টাইমস, টাইম এবং ক্রিশ্চিয়ান 
সায়েন্দ মমিটার আমাদের পক্ষে রাখিতে পারিলে ভারত সম্বন্ধে আমেরিকান 
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জনমত বহলাইয়! ফেল! যায়। উপযুক্ত একটি বা ছুইটি লোক ইহা করিতে 
পারে । 

ডিরেক্টর অফ এডুকেশন মহিলা! এত খুশী হইয়াছিলেন যে, এঁদিনই তিনি 
নিউ ইয়র্কের “কারেন্ট সম্পাদক সিডনী হার্ট জবার্গ-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া 
ছিলেন। হার্ট জবার্গ সন্ধ্যায় হোটেলে আনিয় নিয়া গেলেন ওভারসিজ প্রেস 
ক্লাবে। এটি নিউ ইয়র্কের বৈদেশিক এবং আমেরিকান সাংবাদিকদের মিলন 
ক্ষেত্র। কাউগ্টারে একটি খাতা! আছে-_নাম লিখিয়া ঢুকিতে হয় । ঠিকানার ঘরে 
কোন্টি দিব জিজ্ঞাসা করিতে হাটব্ধবার্গ খুব ভোরের সঙ্গে বলিলেন_ দেশের 
ঠিকানা লেখ, ওটা! এখানে রেকর্ডে থাক। এ&ঁদদিনই আমাকেও ক্লাবের সদস্য 
করিয়া নেওয়া হইল। পরদিন গিয়া কার্ড নিয়। আমিলাম। এখানে শুধু যে 
উচ্দরের রেস্তেশরা আছে তা নয়, থাকার খুব ভাল ব্যবস্থাও আছে। ক্লাবের 
সভ্য বিদেশী সাংবাদিকের হোটেলে না উঠিয়া এখানে থাকিতে পারেন । 

রেস্তেশরায় কফির টেবিলে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গেও পরিচয় 
হইয়া গেল। 

বাহিরে আসিয়৷ ভাবিতে লাখিলাম-_সারা৷ ছুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকদের 
সঙ্গে মিশিয়া ভারত সম্বন্ধে সত্য কথা সকলকে জানাইবার এমন অপূর্বব সুযোগ 
ভারত সরকার কেন নেন না? 


থিওলজিকাল সেমিনারী 


প্রতি রবিবার যে সহরেই থাকিতাম সেই সহরের কোন না কোন গিঞ্জায় 
যাইতাম। ধনকুবের এবং বস্ততান্ত্রিক দেশ ধর্ম কতটা মানে তাহা দেখিবার গ্রবল 
আগ্রহ ছিল। গিঞ্জায় পাত্রী্দের উপদেশে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিতাম-_-অত্যস্ত 
আধুনিক রাজনৈতিক সমস্তা বিশ্লেষণ করিয়া! ধর্ম ও সুনীতির ভিত্তিতে উহা 
সমাধানের উপদেশ ছিল পাস্রীদের বক্তৃতার প্রধান লক্ষ্য। সমস্ত জাতটাকে ধর্থের 
ভিত্তিতে গড়িয়া তোলার একটি আন্তরিক চেষ্টা হইতেছে ইহ! বেশ বোঝা যাইত। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়গুলিতে স্কুল অফ ডিভিনিটির গুরুত্ব এবং মর্যাদা দেখিয়া 'বুঝিতাম 
পাত্রীদের রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। আছে । স্কুল অফ ডিভিনিটি হইতেছে পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট শিক্ষার কেন্দ্র; আগার গ্রাজুয়েট শিক্ষা কোথায় কি ভাবে হয় তাহা 
জানিতে খুব আগ্রহ হইল। ফিলাডেলফ্ষিয়ায় ভারত সুহৃদ সমিতিকে লিখিলাম 
এরূপ কোন স্কুল বা কলেজ দেখাবু বন্দোবস্ত যেন তারা করিয়া দেন। 

সেদিন সকালে যাওয়ার কথ। ছিল এশিয়া হাউসে । দুপুরে ছিল ফ্রাঙ্কলিনের 
সঙ্গে লাঞ্চ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ফিলাডেলফিয়! হইতে ট্রাঙ্ক কল পাইলাম 
_-সকাল দশটায় ইউনিয়ন ধিওলজিকাল সেমিনারীতে ডাঃ হ্যাণ্ডি ধর্ম শিক্ষার যে 
ক্লাস নিবেন তাহাতে আমি উপস্থিত থাকিব বলিয়া! জানানে। হইয়াছে। নেমিনারীর 
দক্ষিণ দরজায় উপস্থিত হইলে এক মহিলাকে দেখিতে পাইব, তিনি আমাকে 
ডাঃ হাণ্ডির ক্লাসে পৌছিয়া দিবেন। এশিয়৷ হাউস পরিদর্শন বাতিল হুইয়াছে। 

সকাল নয়টায় বাহির হইবার জন্য উঠিয়াছি এমন সময় আবার টেলিফোন । 
এবার টেলিফোন করিতেছেন এশিয় হাউসের ডিরেক্টর মিস মিন্জ । আমার এশিয়া 
হাউসে যাওয়! বাতিল হইয়াছে বলিয়া ফিলাডেলফিয়। হইতে টেলিফোনে তাহাকেও 
জানানো হইয়াছে। অত্যন্ত ছুঃখিত চিত্তে তিনি জিজ্ঞাস1 করিতেছেন যে, ওখানে 
যাওয়ার জন্য একটু সময় কি করিতে পারি না? 

আমার মনোভাব ছিল-_গবেষণা কেন্দ্র দেখিবার সুযোগ যেখানেই পাইব 
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সেখানেই যাইব, ইহার একটি সুযোগও ছাড়া হইবে না। মিস মিন্জকে বলিলাম-_ 
ধিওলজিকাল সেমিনারী হইতে আমি সাড়ে এগারোটার মধ্যে নিশ্চয়ই বাহির হইব। 
বারোটায় এশিয়া হাউসে পৌঁছিব। একটায় রিভার ক্লাবে পৌঁছিলেই হইবে। 
এশিয়া হাউস হইতে রিভার ক্লাব বেশী দূর নয়। মিস মিন্জ আশ্বস্ত হইয়! 
বলিলেন--আমি ন1 পৌঁছা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন । 

ঠিক দশটায় সেমিনারীতে পৌছিলাম । এটি নিউ ইয়র্কের বৃহত্রম ধর্ম শিক্ষার 
স্বল। এরা আমাদের মত সেকুলারিজমের ডস্কা বাজাইয় সর্ববিধ ধর্ম্মবিরোধী 
কাজে এবং সক্ষীর্ণতম ধর্মাশ্িত সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দানে মত হয় না। ধর্ম 
শিক্ষার স্কুল হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোস” পর্য্যস্ত গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এরা 
চালাইয়াছে। 

ডাঃ হ্থাপ্ডির ক্লাশে পৌছিলাম। এখানে একটি নৃত্তন ধরণের কন্বাইগ টেবিল 
চেয়ার দেধিলাম। চেয়ারের ডানদিকের হাতলটা এমন ভাবে তৈরি যে, উহাতে 
থাতা বা কাগজ রাখিয়া নোট নেওয় যায় । সামনে কোন ডেস্ক দরকার হয় না। 
আমাদের দেশে স্কুল কলেজে এই ধরণের চেয়ার 'প্রবর্তিত হইলে বেঞ্চ এবং ডেস্কের 
প্রয়োজন হইবে না। কাঠের এই দুপ্রাপ্যতা এবং ছুন্মুল্যতার দ্রিনে কাঠ ও খরচ 
দুই-ই অনেক বীচিবে। পরে দেখিয়াছিলাম আমেরিকার বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে 
ক্লালে সর্বত্র উহাই ব্যবহৃত হয়। ক্লাস ঘরের নম্বর ছিল ২১৪; ইহা।হইতে 
সেমিনারীর আয়তন খানিকটা বোঝা যাইবে। 

ডাঃ হ্থাগ্ডির বক্ততার বিষয় ছিল-_খৃষ্টধর্মের আধুনিক ইতিহাস । আমেরিকায় 
্রীষ্টধন্্ প্রসারের উপরেই ধেশী ঝৌক ছিল। ১৬৬৩ সালে হার্ববার্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিলেন । তার পর ঈশ্বরের উপাসনার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইল । অনুষ্ঠান 
হইয়া দাড়াইল উপাসনার প্রধান অঙ্গ। পাপের জন্য অনুতাপ এবং পুণ্যের পুরস্কার 
ও পাপের শাস্তির ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল সগুদশ ও অক্টাদশ 
শতাব্বীতে গোৌড়ামির প্রতীক ছিলেন বাটলার, 1১8610208] 8009110960181182 
মানিতেন টিলটসন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন হার্ব্বার্ট, খুষ্টবিরোধী ছিলেন ভলটেয়ার 
এবং নিরীশ্বরবাদী হইয়াছিলেন হোলবাক। থ্ুষ্টধর্ধের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন দিক 
ডাঃ হা অতি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিয়! দ্রিলেন । 7395৪18610)কে তিনি 
বলিলেন-_88528] 1989010. 970187£90. | 

ব্জ.তা শেষে ডাঃ হথাণ্ডি আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং 
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বলিলেন-্সেমিনারীর ভীন ডাঃ জন বেনেট আমার সঙ্গে আলাপ করিতে উৎসুক | 
তখন বেল! এগারোটা । ভাবিলাম আধ ঘন্টা তাঁর সঙ্গে কথা বলিতে পারিব। 
একটি ছাত্র ডাঃ বেনেটের ঘরে পৌছিয়া দিল। 

ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার কবীর রোডের বৈঠকথানার অবস্থা । চতুদ্দিকে 
স্তপাকার বই এবং জর্ণাল। সমস্ত অগোছালো । তারই মাঝাথানে বসিম্না আছেন 
ডাঃ বেনেট । দশ মিনিট আলাপেই বুঝিলাম এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের 
জ্ঞান কত গভীর ও ব্যাপক । এই প্রথম জহরলাল নেহরু সম্বন্ধে একজন 
মনীষীর প্রশ্নের সম্মুখীন হইলাম । নেহরু সন্বদ্ধে ডি. এফ. কারাকার বই 
দেখিলাম ভাঃ বেনেটের পড়া । নেহরু সম্পর্কে অবস্ঠ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়াই 
তিনি কথা বলিলেন; আমিও ছুই কারণে আলোচনা দীর্ঘ করিতে 
ঢাহিলাম না। প্রথমতঃ এশিয়া! হাউসে যাইতে হইবে বলিয়া সময়াভাব 
এবং দ্বিতীয়তঃ বিদেশ । ডাঃ বেনেটের সঙ্গে জমাইয়| বসিতে অতিশয় লোভ 
হইতেছিল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করিলাম। ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের 
বিদেশের রাঞ্জনৈ তিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বুঝিলাম 
ধর্ম শিক্ষাকে এরা শুধু বাইবেল পড়ানো বলয় মনে করে না । আধুনিক জগতের 
বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ভিন্ন বিশ্বের কোন সমস্যার উপযুক্ত অলোচনা করা 
যায় না! এবং ধর্ম ও সুনীতির ভিত্তিতে পথ নির্দেশও সম্ভব হয় না। বোষ্টনে 
ডাঃ হেলভারসনের সঙ্গে আলাপে ঠিক এই জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি । ওয়াশিংটনে 
ডাঃ ডানকান হাওলেটের উপদেশ শুনিয়া স্তভিত হইয়! ভাবিয়াছি মানুষের প্রতি 
কি গভীর ভালবাস! নিয়া এবং মানব জাতির কল্যাণের আদর্শ চোখের সম্মুখে 
রাখিয়! উচ্চতম রাজনীতির সমালোচন! কত সুন্দরভাবে করা যায়। রাশিয়া সমগ্র 
বিশ্বের প্রতিবাদ অগ্রাহা করিয়৷ আকাশে মেগাটন বোম ফাটাইয়া চলিয়াছে, উহার 
বিরুদ্ধে পান্দ্রীদ্দের কণ্ঠে তীব্র কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতেছে কিন্তু সে প্রতিবাদের 
মধ্যে কোন বিদ্বেষের সুর নাই। 

ধর্মের ভিত্তি ভিন্ন কোন যুগে কোন দেশে নুখী ও সমৃদ্ধশালী সুশৃঙ্খল সমাজ 
গঠিত হইতে পারে নাই। সমগ্র পৃথিবীকে এই বাণী শুনাইয়াছে এবং এই দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়াছে ভারত । ভারত আত্মার এই বাণী আজ সারাটা পৃথিবী খু'জিয়। 
ফিরিতেছে। বেদাস্ত উপনিষদ গীতার শাশ্বত বাণী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা স্বাধীনতার 
পর ভারতের শাসকেরা করেন নাই, সমাজপতি শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার দাবীও 
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তোলেন নাই। অথচ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যাস্ত বাইবেল ছিল আমাধের 
কলেজের অবশ্ঠপাঠ্য । ধর্ম শিক্ষা বর্জন করিয়া ছয় হাজার বৎসন্ের সত্যতা 
সম্বিত এক সুপ্রাচীন জাতি মাজ্জ ১৫ বছরে কি ভাবে উচ্চুঙ্খলতা! এবং ধ্বংসের 
পথে ধাবিত হুইতে পারে আমরাই তার জলস্ত দৃষ্টান্ত । 


এশিয়! হাঁউন 


এশিয়া! হাউসে যখন পৌছিলাম তখন বেলা বারোট। বাঞজিয়৷ থিয়াছে। মিস 
মিম্জ এশিয়া সোসাইটির মোটামুটি পরিচয় দিলেন। জম রকফেলার উহার 
প্রেসিডেপ্ট এবং ফিলিপন টলবট ভাইস প্রেসিডেন্ট । টলবট ভারতে আসিয়াছেন 
এবং তারত ন্বনধেগ্রচুর জান রাখেন। নিউইয়র্কে তার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা 
করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না । টলবট এখন প্রেসিডেন্ট কেনেডির 
এসিস্টান্ট সেক্রেটারী এবং প্রায়ই ওয়াশিংটনে থাকেন। এশিয়৷ সোসাইটির 
্াষ্টিদের মধ্যে রহিয়াছেন চেষ্টার বোলজ, মিসেস শেরম্যান কুপার, আর্ধার ভীন, 
মিস মেরিয়ান এগ্ডাসন প্রভৃতি । এশিয়৷ হাউসে লাইব্রেরী, লেকচার হুল, এশীয় 
আর্ট মিউজিয়াম প্রভৃতি সবই আছে। লেকার হলে ফিল্ম ও শ্নাইড দেখানো 
এবং গ্রামোফোন রেকর্ড ও টেপরেকর্ড বাজাইয়৷ শোনানোর ব্যবস্থা আছে। 

এশিয়! হাউসে জাপান সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে 
জাপান সোসাইটির অফিস যে ঘরটিতে অবস্থিত তার কারুকাধ্য জাপানী । 
দিলিংটি অতি সুন্দর । আসবাবপত্র সমস্ত জাপানী । ঘরটিতে প্রবেশ 
করিলেই মনে হইবে জাপান আসিয়াছি এবং এক মুহুর্তে জাপানী স্থাপত্য 
এবং জাপানী কচির পরিচয় মিলিবে। 

একজন ভারতীয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম এশিয়। হাউস ভারত বিরোধী প্রচার 
কার্ধোযর একটি ঘণটি। আমার সে ধারণা হইল না। মিস মিন্জের কথায় এবং 
তার দেওয়া কাগজপত্রে বুঝিলাম তাহারা ভারতীয় তথ্যের জন্ঠ একাস্ত আগ্রহশীল 
কিন্তু তাহা উপযুক্ততাবে পান না। এশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে পারস্পরিক 
একটি বোঝাপড়া একাস্ত জরুরী প্রয়োজন এই বিশ্বাসে এশিয়া সোসাইটি স্থাপিত 
হইয়াছে । এশিয়া এবং আমেরিকার জনসাধারণ যাহাতে একে অপরের জীবন- 
যাত্রার কথ! জানিতে ও শ্রদ্ধা করিতে পারে তার জন্য উভয়ের জনসাধারণকে 
পরম্পরের নিকটবর্তী করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ । এশিয়া সোসাইটির কাছ 
গ্রধানতঃ তিনটি ক্ষেত্রে নিবন্ধ 8 (১) আমেরিকার স্কুল কলেজ এবং বয়ছ্ষদের 
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মধ্যে এশীয় বিষয়ে জান অঞ্জনের সুযোগ ও উৎসাহ দান, (২) এশিয়! হইতে 
ধাহারা আমেরিকায় আসেন তাহাদিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান এবং (৩) এশিয়া 
ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় । 

এশিয়া হাউসে পাকিস্থান আমাদের চেয়ে অনেক বেশী পঞ্জিসন করিয়া নিয়াছে, 
তারত একেবারে পিছনে পড়িয়৷ গিয়াছে, ইহ1 আমাদের নিক্রিয়তা এবং বৈদেশিক 
প্রচারকার্য্যে পাকিস্থানী তৎপরতার পৰিচয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এশিয়া 
হাউসের উদ্ভোগে বোষ্টন এবং ওয়াশিংটনে এশীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী হইয়াছিল । 
এশিয়! হাউসেও একটি হইয়াছিল । উহাতে চিত্র, ভাঙ্কর্যয, মৃন্ময় পাত্র, সুচীশিল্প 
প্রভৃতি সবই ছিল। ভারতীয় শিল্পের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল মোগল 
আমলের কতকগুলি জিনিষ । বোষ্টনের মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসের গৃহে যে 
প্রদর্শনী হয় তাহাতে পাকিস্থান গবর্ণমেপ্ট পাঠাইয়াছিল গান্ধীর শিল্পের নিদর্শন । 
ভারতের প্রাচীনতম শিল্পকলার নিদর্শন বিদেশে পাঠাইয়া বাহাছুরি নেয় পাকিস্থান, 
আমাদের গব্ণমেন্ট মোগল যুগ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখিতে পান না। 
ভারত সরকারের উদ্যোগে লিখিত এবং তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত তারাটাদ 
সম্পাদিত ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসেও বল] হইয়াছে মোগল যুগই ভারতের 
সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ । বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে ভিন্ন! এবং আয়ুব খার 
ছবির কথ! আগেই বলিয়াছি। 

মিস মিন্জ যে সমস্ত কাগজপত্র দিলেন তাহাতে নিউ ইয়র্কের আব্রাহাম 
লিঙ্কন হাইস্কুলের শিক্ষক ইসিভোর রবিনোভিঝের একটি প্রবন্ধ ছিল। উহাতে 
জনিলাম যে আমে বিকার স্কুলপাঠ্য বইয়ে এশিয়া সম্বন্ধে তথ্য অধিকতর পরিমাণে 
সন্নিবেশিত হইতেছে এবং এশিয়া সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গ্রীক্মকালীন 
কোসে” হাইস্কুলের শিক্ষকদের সমবেত করিয়া তাহাদগকে এশিয়া সম্বন্ধে 
আধুনিকতম জ্ঞান দানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ন্ুদীর্ঘকাল খাব এশিয়া বলিতে, 
বুঝাইয়াছে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের কলোনি । সুতরাং এশিয়ার ইতিহাস 
বলিতে বুঝাইত সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার কাহিনী। রবিনোভিঝ বলিতেছেন__ 
এই পুরাণো এবং লক্কীর্ণ মনোভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং 
আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিক্রিয়া এশিয়ায় কি ভাবে হইতেছে এবং 
স্বাধীন এশিয়া কোন্‌ দিকে কিরূপে জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহার সন্ধান 
জানিতে হইবে। প্রাচ্য কি ভাবে পাশ্চাত্যের উপর পাণ্টা আক্রমণ সুরু 
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করিয়াছে তাহারও বিশদ পরিচয় নিতে হইবে। বুবিনোভিঝ সুস্পষ্টভাষায় 
বলিতেছেন যে, এশীয় জানের 02986159800. 10110901017108] 70158868 
আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজে পড়ানোর দিকে 182 10015 8971008 
00108106786100. দিতে হইবে । রবিনোভিঝ অসঙ্কোচে বলিতেছেন-__ 
আমেরিকার ইনটেলেকচুয়াল নেতাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক বৌদ্ধ 
চিন্তাধার1 ব! রবীন্দ্রনাথের কবিতার মন্মোপলব্ধির ক্ষমতা রাখেন। আমেরিকার 
ইনটেলেকচুয়ালদের মধ্যে, বিশেষভাবে স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের 
মধ্যে, নিজেদের ইতিহাস ও চিন্তাধারা! ঢুকাইয়া দেওয়ার এই অপূর্ব সুযোগ 
আমরা গ্রহণ কৰি নাই। পাকিস্থান উহা করিতেছে এবং আমরা আতনাদ 
করিতেছি--এশিয়। হাউস ভারত বিরোধী প্রচার কার্যের ধাটি। পাকিস্থান 
নিজের কথা যতটা না বলে তার শতগুণ বেশী করে ভারত বিদ্বেষ প্রচার। 
৪৪ কোটি লোকের দেশ ৪৪টি প্রচারকও পাঠাইবে না, বরং বিদেশ বাত্রায 
যত পারে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করিয়! দেশকে বর্বর যুগে ফিরাইয়া৷ নেওয়ার সর্বববিধ 
চেষ্ট৷ করিবে । 

এশিয়া হাউসের সহিত সংশিষ্ট আর একটি সমিতির নাম হইতেছে এশীয় 
সঙ্গীত সোসাইটি । এই সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় এশিয়া 
সোসাইটির সাহাধ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিকায় হেনরী কাওয়েলের 
অর্কেন্ী অতিশয় জনপ্রিয় এবং উচ্চাঙের বলিয়া ত্বীকিত। এশীয়, সঙ্গীত 
সোসাইটি উহার সহিত সমপ্যায়তুক্ত করিয়াছেন পান্নালাল ঘোষের অকেস্রীকে। 
বাঙগলাদেশ হইতে কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে কুশলী লোক পাঠাইয়! আমেরিকার 
বিদঞ্ধ সমাজকে সন্তষ্ট কর! যাইত এবং তাহা করিলে আমেরিকায় সম্প্রতি প্রাচ্য 
সঙ্গীত চচ্চায় যে ব্যাপক আগ্রহ দেখ। দিয়াছে তাহাতে ভারতের স্থান অনেক 
উচ্চে তুলিয়! দেওয়! সম্ভব হইত কিন্তু ভারত সরকার বা বাঙ্গল সরকার সে 
দিক মাড়ান নাই। ইন্দ্রাণী রহমানের নাচের দল পাঠানো! হইয়াছিল কিন্তু তাহাবা 
উচ্চতর রসিক সমাজে ছাপ রাখিতে পারেন নাই। আলাউদ্দিন খার শরোদ এবং 
ববিশক্করের সেতার আমেবৰিকার বিদগ্ধ সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে । 

সঙ্গীত সোসাইটির চেয়ারম্যান উইলিয়াম আর্চার ফেয়ার্ণে ভিকিনসন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক । এশিয়া হাউস তার লেখা একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে আচ্চার লিখিয়াছেন- হাইস্কুলের ছেলেরা বলি 


৯৯৯ 


দ্বীপের সঙ্গীত শুনিতে ঢাহিবে কিন্তু স্কলার ছাড়া রাগের মাধুর্য কেহ উপলব্ধি 
করিতে পারিবে না, তাহাও একজন স্কলার তিন বা চারজন সঙ্গীতজকে দিয়া 
একই রাগ গাওয়াইয়! মিলাইয়া তবে সন্তুষ্ট হইবে । এশীয় সঙ্গীত সোসাইটির 
একটি প্রধান উদ্দেশ্ত হইতেছে এশিয়ার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের আমেরিকায় নিমন্ত্রণ 
করিয়। আনা । এখানে বিশিষ্ট (1)19617)85181198) শব্দটির উপর তাহারা 
খুব বেশী জোর দিয়াছেন। নৃত্যের মধ্যে ভরত নাট্যমের মুদ্রা এবং চোখের 
তঙ্গীর কথা তাহারা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । ভারতীয় বাগ্যস্ত্রে 
মধ্যে সারেজীর প্রতি তাহাদের আবর্ষণ খুব বেশী। সাবেঙ্গীর বাজনাকে তাহারা 
73958], 11801061708 &100. 10881081909 বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। 

লগুনের এশীয় সঙ্গীত সার্কেলের সঙ্গে নিউইয়র্কের এশীয় সঙ্গীত সোসাইটির 
যোগ আছে। লগুনের সঙ্গীত সমাজ অনেক প্রাচীন এবং উহার পরিচালক 
ইয়েছদি মেন্ুহিন। 

সুপরিকল্পিত তাবে এশিয়া হাউসে ঢুকিয়। গেলে আমর নিজেদের কথ বন্িতে 
পারিতাম, পাকিস্থানের নষ্টামি কমাইতে পারিতাম, কিন্তু কিছুই আমরা করি 
নাই। নিজেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিব, পাকিস্থান ফাক! মাঠে গোল দিবে, 
তখন সুক্ু হইবে আমাদের আর্তনাদ--এশিয়া হাউস বড়ই ভারত বিরোধী । 
কথাট। বলিয়াছিলেন ভারতের একটি প্রধান দিক পত্রের সম্পাদক । এশিয়া 
হাউসে তিনিও গিয়াছিলেন । 

মিস মিন্জের নিকট বখন বিদায় নিলাম তখন একটা বাজিতে দশ মিনিট। 
রিভার ক্লাবে পৌছিয়! দেখি ফ্রাঙ্কলিন অপেক্ষা করিতেছেন । 


১১২, 


জাতিসঙ্ঘ 


নিউ ইয়র্ক অবস্থিতি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখনও জাতিসজ্ঘের অধিবেশন 
দেখা হয় নাই। আমেরিকান এসোসিয়েসন ফর ইউনাইটেড নেশন্স-এর ডিরেক্টর 
ডাঃ আইকেলবার্গারের সঙ্গে আলাপের সময় বলিলাম--আমার যে জাতিসঙ্ঘ 
এখনও দেখা হয় নাই। 
তৎক্ষণাৎ তিনি তার একজন সেক্রেটারীকে-_-এ'রও নাম মিস উইনঙ্পো-_ 
ডাকিয়া জাতিসজ্ঘের অধিবেশন দেখিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন । ডাঃ 
আইকেলবার্গারের সঙ্গে বেশী সময় আলাপ করা গেলনা । পঙিত নেহরুর 
নিউ ইয়র্ক আগমন উপলক্ষ্যে তিনি থুব ব্যস্ত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু 
আমেরিকান বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহের ছাত্রদের একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাঃ আইকেলবার্গার সেই কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। 
জাতিসঙ্ঘ গত পনেরো বৎসরে কি ভাবে চলিয়াছে, কি ভাবে উন্নতি করিয়াছে, 
কি ভাবে আন্তর্জাতিক সমস্তা ও বিরোধ মীমাংসা করিয়াছে তার বিবরণ দিয়া তিনি 
একখানি বই লিখিয়াছেন--0] 80. 009 1786 1166960 598৪. বইখানি 
আমাকে দিলেন এবং মিস উইনঙ্লোর হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া 
বিদায় নিলেন। 
আমি সাধারণ অধিবেশন এবং কমিটি বৈঠক দুই-ই দেখিতে চাই জানিয়া নিয়া 
মিস উইনল্লো পরদিন আমিতে বলিলেণ। টিকিট তিনিই আনিয়া রাধিবেন। 
পরদিন নিদিষ্ট সময়ে মিস উইনল্ে! সঙ্গে নিয়া জাতিসঙ্ঘ পৌছাইয়া দিলেন এবং 
একেবারে লিফটে তুলিয়। দিয়! বিদায় নিলেন। সাধারণ অধিবেশনে সেদিন 
ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট কেককোনেনের বক্তৃতা দেওয়ার কথ! । প্রা হল। বসিবার 
আসনে সদস্য দেশগুলির নাম লেখ! । গ্যালারীতে বসাইবার লোক আছে। 
দর্শক কোন্‌ ভাষাগোতীর লোক তাহা ানিয়! নিয়! বসায়। আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল-_-ইংরেজি? আমরা গ্যালারীর যে অংশে বসিয়াছিলাম সেখানেই লোক 


১১৩ 


সংখ্যা বেশী। বক্তা তার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেন, সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে 
অনুবাদ হইয়া তাহ! বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকের কানে তার ভাষায় গিয়া 
পৌঁছায়। এই জন্ত প্রত্যেককে একটি হেডফোন কানে লাগাইয়। বসিতে হয়। 
প্রতিটি আসনের সঙ্গে হেডফোন আছে। অন্বাদক যন্ত্রের অন্কুবাদ & হেডফোন 
মারফং কানে আসিয়| পৌছায় । কি ভাবে এই অস্ুবাদদ হয় কিছুদিন আগে 
ফ্রান্সের পরবোন বিশ্ববিদ্বযালয়ের ভাষাতত্বের অধ্যাপক মেল সংস্কৃত কলেজে এক 
সেমিনারে তাহ! বুঝাইয়! দিয়! গিয়াছিলেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন এই যান্ত্রিক 
অনুবাদ সমাসবন্ধ পদের জন্য সংস্কৃত ভাষার বেলায় কর বায় ন। 

সাধারণ অধিবেশনে সেদিন কোন তর্ক বিতর্ক ছিল না, কৃষ্ণ মেননের হাত পা 
ছোড়া বা মৃচ্ছ? দেখারও সুযোগ ছিল না। কৃষ্ণ মেনন সের্দিন উপস্থিত ছিলেন 
না। কেকোনেনের বক্তৃতার পরেই অধিবেশন শেষ হইয়া! গেল। 

গেলাম কমিটি দেখিতে । কমিটির ঘর ছোট । সেখানেও কোন আকর্ষণীয় 

প্রোগ্রাম ছিল না । কমিটি ঘরের দেয়াল কাচের, বাহির হইতেই সব দ্বেখা যায়। 
উৎসাহ পাইলাম না বলিয়া! ঢুকিলাম না। কমিটি অধিবেশনের টিকিটটি বীচাইয়া 
পকেটে নিয়া বাহিরে আসিলাম। 

ডাঃ আইকেলবার্গার এবং মিস উইনল্লোর সহিত যেটুকু সময় কথা বলিয়াছি 
তার মধ্যে হুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম-_ এশিয়া এবং আফ্রিকার জনগণের যুজ্ি 
সংগ্রামে এবং মান্য হিসাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জাতিসঙ্ঘ কতটা 
সফল হইয়াছে ? ছইজনেই বলিলেন--ডাঃ আইকেলবার্গারের বইতে দুটি প্রশ্নেরই 
জবাব মিলিবে। 

ঘরে ফিরিয়া বইটি খুলিতে প্রথমেই উহার ৬৫ পৃষ্ঠায় & জায়গাতেই চোখ 
পড়িল। লেখক বলিতেছেন-__সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশভুক্ত জনসাধারণের স্বাধী- 
নতার সঙ্গে মানুষের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রৃহিয়াছে। 
জাতিসজ্বের এই ছুই দ্রায়িত্বের উল্লেখ ডাঃ আইকেলবার্গার তার বইয়ে অতি সুন্দর 
ভাবে করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন--জ্াতিসজ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর ৭ 
কোটি লোক-_বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ__ স্বাধীনতা লাভ 
করিয়াছে। ইহা ইতিহাসে সর্বপ্রধান সামাজিক বিপ্লব বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । যে আফ্রিকা “অন্ধকার মহ্াদেশ* বলিয়া অভিহিত হুইত সেখানে 
স্বাধীনতার আগুন উজ্জল হইয়া জলিতেছে। ১৯৬ সালে লেখা বইয়ে ডাঃ 


১১৪ 


আইকেলবার্গার বলিতেছেন-_-আর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ কুড়িটি নূতন 
স্বাধীন সার্ববভৌম দেশ জাতিসঙ্ঘের সাস্তপদ লাভের জন্ত আবেদন করিবে। 
জাতিসজ্বের সদস্য সংখ্যা একশত অতিক্রম করিবে । কয়েক বৎসর অপেক্ষা 
করিতে হয় নাই, বই প্রকাশের বছর খানেকের মধ্যেই জাতিসঙ্ঞের সাস্য সংখ্যা 
একশত অতিক্রম করিয়াছে । ডাঃ আইকেলবার্গারের মতে জাতিসজ্বের চাটারের 
মধ্যেই পরাধীন দেসসমূহের স্বাধীনতার দায়িত্ব নিহিত ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
সেই ম্বাধানত! ত্বরাম্িত করিয়া দিয়াছে । তবে স্বাধীনতা লাতের ছুটি উপায় 
ছিল-_প্রথম, হানাহানি ও অরাজকতাৰ পথে স্বাধীনতা লাভ এবং দ্বিতীয়, 
আস্তঙ্জাতিক সংগঠনের ভিতর দিয়া সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা লাভ। 
ডাঃ আইকেলবার্গারের মতে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অঞ্জন এখন 
অনাবশ্তক হইয়! পড়িয়াছে। জাতিসজ্বের সাহায্যেই পরাধীন দেশসমূহ শাস্তি- 
পূর্ণ পথে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে । জাতিসঙ্ঘ যেন হাতছানি দিয়া বিশ্বের 
পরাধীন দেশসমূহকে উহার সদস্য হইবার জন্য ডাকিতেছে। 


নৃতন স্বাধীন দেঁশগুলিতে উহাদের গবর্ণমেপ্টদের হাতে নাগরিকদ্রের মৌলিক 
অধিকার- মানুষের অধিকার-_অব্যাহত থাকিবে কি নাসে প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে 
উঠিতে আরস্ত করিয়াছে । তাহা বাহাতে থাকে, জাতি ধর্ম দেশ নির্বিশেষে 
প্রতিটি মানুষ যাহাতে মানুষের অধিকার নিয়। বসবাস ও চলাফেরা করিতে পারে 
তাহার গ্যারান্টি দানের জন্য জাতিসজ্ব [00159158] 10901878619 ০1 
700780 [318176৪--মান্্রযের আধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার প্রস্তাব পাশ 
করিলেন । কিরূপে এ অধিকারের (ঘোষণ! কাধে প্রবুক্ত হইবে তাহ। নিয়া 
মততেদ হুইয়াছে। দাসত্ব, বাধ্যতামূলক শ্রম, জেনোসাইভ, নারীসমাজকে 
রাজনীতিক অধিকার দানে অস্বীকৃতি প্রসাতি বিবর এ ঘোষণার অস্তভুক্ত হইরাছে 
এবং বিভিন্ন স্বাধীন দেশ কর্তৃক উহ। অনুমোদনের ব্যবস্থা হইয়াছে । থে দ্রেশ 
এঁ ঘোষণা অনুমোদন করিবে তাহাকে নিজ দেশে উহা! কাধ্যে পরিণত করিতে 
হইবে । উপরোক্ত বিষরসমূহ ছাড়াও কর্মসংস্থান, শিক্ষা প্রভৃতিতে বৈষম্য 
অবসানের কথাও & ঘোষণায় আছে । বে সমপ্ত দেশ উহা! 28115 ব। অনুমোদন 
করে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর তাহাকে উহার কাছ কতটা অগ্রসর হইয়াছে 
তাহ! জাতিসঙ্ঘকে জানাইতে হয়। পাকিস্থান কাশ্মীর নিয়া জাতিসজ্ঘবে আমা- 
দ্িগকে নাস্তানাবুদ্ধ করিতেছে, আমরাও 10901975610 ০1 [50080 [8800৮৬- 


৯১১৫ 


এর &০:০০1৭9 ধারাটি নিয়া জাতিসজ্ঘের সভায় পাকিস্থানকে অস্থির করিয়া 
তুলিতে পারিতাম। 

নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে ছুই প্রকার দেশ আছে--অতি প্রাচীন 
গৌরবময় ইতিহাস সমস্থিত দেশ এবং নিতাস্ত সাধারণ উপজাতি স্তরের দেশ। 
প্রথমোক্তদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভারতের নাম করিয়া! ডাঃ আইকেলবার্গার 
বলিয়াছেন--ভাবতের শতাব্দীর পর শতাব্দীর এঁতিহোর ইতিহাস রহিয়াছে, আস্ত- 
জ্জাতিক সমাজ রচনায় ভারতের দান খুব গুরুত্বপূর্ণ হইবে । নিজের দেশ আমে- 
বিকা সম্বন্ধে তিনি বলিতে ছাড়েন নাই--109০18:9819, ০৫ 17070870118 68- 
এর অনেক অংশ আমেরিকা অনুমোদন করে নাই, ইহ! উল্লেখযোগ্য । 

জাতিসজ্ঘের আয়তন বৃদ্ধিতে বৃহৎ শ্তিদের খুব অন্ুবিধ! ঘটিয়াছে, ইহাও 
আইকেলবার্গার ্পষ্টভাষায় বলিয়! দিয়াছেন । এখন কোন বৃহৎ শক্তি জেনারেল 
এসেম্বলিতে ছুই তৃতীয়াংশ ভোট সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে না, আমেরিকাও 
না। আবার প্রতিপক্ষের কোন প্রস্তাব ছুই তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ হওয়াতে 
বাধাদানের জন্য এক তৃতীয়াংশের একটি বেশী ভোট সংগ্রহও অতিশয় কঠিন। 

সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভেটোতে আটক পড়িলে বুহৎ দেশের কেন দুই 
তৃতীয়াংশ ভোটে ভেটো নাকচ করিতে জেনারেল এসেম্বলিতে যায় না, ডাঃ আই- 
কেলবার্গারের কথাতেই তাহা বেশ বোঝা যায়। 


১১৩৬ 


নিউ ইয়র্ক ক এক্সচেঞ্জ 


আমেরিকান ইউনিভাসিটি ফিল্ড ষ্টাফ নামে একটি প্রবন্ধমালা! প্রকাশিত হয়। 
বৈদেশিক বিষয়ে বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক এবং বিশেষজ্ঞদের গবেধণ! প্রবন্ধাকারে 
এই সিরিজে প্রকাশিত হয়। ফিলিপস টলবট উহার একজিকিউটিভ ডিরেক্টার। 
১৯৩৮ সাল হইতে দীর্ঘকাল তিনি দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছিলেন। 
দিল্লীতে ছিলেন বহুদিন । গত বৎসর ভারত সন্বন্ধে তার একটি প্রবন্ধ & সিবিজে 
প্রকাশিত হয়। টলবটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়িতে চাহিলাম না। 

টলবটের অফিসে উপস্থিত হইলে এক প্রবীণ ভদ্রলোক প্রথমেই আসিয়া 
বলিলেন__নমন্তে | 

--আপনিই কি মিঃ ট্গবট ? 

-_না, আমি খুব দুঃখিত যে, তিনি এখানে নাই। তিনি এখন প্রেসিডেপ্ট 
কেনেডির এসিসটাণ্ট সেক্রেটারী এবং বেশীর ভাগ সময় ওয়াশিংটনে থাকেন । 

সেখান হইতে সোজা যাওয়ার কথা নিউ ইয়র্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জে । ওয়াল গ্রীটে 
অটো টাইটলারের অফিসে প্রথমে যাইতে হুইবে। তিনি নিয়া যাইবেন ষ্টক 
এক্সচেঞ্জ । বিশ্বের বৃহত্তম ছুটি ইক এক্সচেঞ্জ, নিউ ইয়র্ক এবং লগ্ডন। ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির এক বিরাট বনিয়াদ হইতেছে ষ্টক এক্সচেঞ্জ । 

টলবটের অফিসে আলাপে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে । যিনি কথা বলিতে- 
ছিলেন তার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু প্রতিটি কথায় ভারতের প্রতি তার 
আস্তরিক শ্রদ্ধা ফুটিয়। উঠিতেছিল। এই মানুষের সঙ্গে আলাপের মাঝখানে 
অসভ্যের মত উঠিতে মন চাহিতেছিল না। টাইটলার জানিতেন এখানে আগে 
যাইব, তারপরে তার অফিস। বারোটায় টাইটলারের টেলিফোন আসিল--তিনি 
অপেক্ষা করিতেছেন। এবার ভদ্রভাবেই উঠিতে পারিলাম। 

টাইটলারের অফিসে যখন পৌঁছিলাম তখন সাড়ে বারোট! বাজিয়া গিয়াছে । 
ওয়াল ছ্রাটেই তার অফিস। টাইটলার বলিলেন--ষ্টক এক্সচেঞ্জ দেখিতে সময় 
লাগিবেঃ আগে মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হুইবে। 
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টাইটলার নিয়া গেলেন ওয়াল বটের ধনকুবেরদের বেস্তোরায়। আলোচনা 
কি ধরণের হয় লক্ষ্য করিলাম । যতটা শুনিলাম তাহাতে টক এক্সচেপ্রের কথা 
নাই, অন্ত বিষয়ে আলাপ চলিতেছে । 

রক এক্সচেঞ্জে উপরে উঠিয়। প্রথমে সংবাদ দানের কাউণ্টার। একটি তরুণী বসিয়া 
আছে, পরণে টকটকে লাল কাপড়ের জামা । টাইটলারের বয়স অল্প, থুব বেশী 
হয় তো ত্রিশ হইবে। কথাবার্তার চোখেমুখে এখনও ছুষ্টু ছেলের ছাপ। তরুণীটির 

' সামনে দাড়াইয়াই প্রথম কথা-- 

"এ কি, তুমি এখানে ? 

আমি ভাবিলাম তরুণীটি বোধ হয় তার পরিচিত। তরুণীটি কতকটা 
ভ্যাবাচাকা খাইয়া সবিম্ময়ে তাকাইল। অতঃপর টাইটলাবের দ্বিতীয় কথা-_ 

আমেরিকান ক্যাপিটালিজমের একেবারে ঘশটিতে তুমি কমুনিষ্ট জামা 
পরে বসে আছ, তোমাকে এখনও এরা মঙ্কো চালান দেয় নি? 

মেয়েটির অবস্থা তখন সঙ্গীন। তার জামা বেশী লাল না মুখ বেশী লাল 
বোঝা কঠিন । 

বিনা বাক্যবায়ে মেয়েটি কতকগুলি পুস্তিকা! টাইটলাবের হাতে তুলিয়া দিল। 
আমিও তাহাকে এক ঠেলা দিয়! বলিলাম--ঢের হয়েছে, আর রসিকতা করতে 
হবে না, চল। 

ক এক্সচেঞ্জে জনসধাবণের অবাধ প্রবেশাধিকার । যে হলে কেনাঁবেচ৷ হয় 
সেই দরে অবশ্ত দালাল ছাড়া কেহ ঢুকিতে পার না। কিন্তু সমস্ত জিনিষটা খুব 
পরি্কার তাবে দেঁপার চমতকার ব্যবস্থা আছে। চীৎকার হট্টগোল আমাদেরই 
্টক এক্সচেঞ্জের মত। সারাটা মেঝে পরিত্যক্ত কাগজের টুকরায় ছাইয়। খিয়াছে। 
হলের উপরে একটি টেপ ধীরে ধারে চলিতেছে, উহাতে বিভিন্ন শেয়ারের দ্বাম 
ফুটিয়া! উঠিতেছে। উহাকে বলে [1010৮ 085 1 এই টেপে দামের উল্লেখ 
দেখিয়৷ বেচাকেনা চালতেছে। 

যাহারা ক এক্সচেঞ্জ দেখিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে শেয়ার এবং বণ কেনার 
লাভ বুর্বাইবার চেষ্টা অসামান্য আস্তরিকতার সঙ্গে চলিয়াছে। ঘরে ফিরিয়া 
পুস্ভিকাগুলি পড়িয়া বুঝিলাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের জটিল বিষয় সাধারণ লোকের নিকট 
কত সহজে পরিষ্কার কয়া দেওয়া যায়। 

দেশের লোক সঞ্চয়ের টাকা যখন মূলধনে লগ্মী করিতে আলে তখনই লে দেশের 
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শিল্লোন্নতি ক্রুত এবং সহজ হয়। আমেরিকায় কয়েক বছর আগেও শুধু ধনীরাই 
শেয়ার কিনিত। এখন সওয়া এক কোটি আমেরিকান বিভিন্ন কোম্পানীর 
অংশীদার। গত সাত বৎসর গড়ে প্রতি বৎসর ৮৬*১**৭ নূতন লোক শেয়ার 
কিনিতেছে। এখন কোম্পানীসমূহের অংশীদারদের অধিকাংশই মধ্যবিভ সমাজের 
লোক। বৃহৎ কোম্পানীদদের মালিকানা এখন ধনীদের হাত হইতে মধ্যবিভদের 
হাতে চলিয়। গিয়াছে । অংশীদারদের প্রায় অর্ধেকের লভ্যাংশ হইতে আয় সপ্তাহে 
১০০ হইতে ২০* ডলার অথবা ৫.* হইতে এক হাজার টাকা ফাড়াইয়। গিয়াছে। 


কোন্‌ ধরণের লোক আজকাল শেয়ার কিনিতেছে এবং কতটা লাভবান 
হইতেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত একটি পুস্তিকায় দেওয়৷ হইয়াছে । পেনঙ্গিলভানিয়ার 
এক সহরে একজন লোক পত্রী এবং ছুইটি কন্া নিয়৷ বাস করিতেন। তার 
বয়স ৪৫। মেয়ে ছুটির বয়স ১০ এবং ১২। একটি বীমা কোম্পানীতে কাজ 
করিয়া ভদ্রলোক মাসে ৭৫* অথবা বছরে ৯০০* ডলার বেতন পান । মেয়ে 
দুটিকে কলেজে তত্তি করিবার সময় শীত্রই আসিবে । নিউইয়র্ক টক এক্সচেঞ্জের 
তালিকা দেখিয়া তিনি চারিটি কোম্পানীর শেয়ার কিনিলেন এবং তার সঞ্চয় 
হইতে ২*** ডলার লগ্দী করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি একসঙ্গে ৪** 
ডলার জমিলেই শেয়ার কিনিতে আরন্ত করিলেন । ১৯৬* সাল হইতেই লভ্যাংশ 
বাবদ তাহার আয় বাধিক ১৫* ডলার দাড়াইয়। গেল । এ বৎসর তার মোট 
লগ্মী ছিল ৭০** ডলার এবং এ পরিমাণ শেয়ারের বাঞ্জার দর হইয়াছিল ১৩ 
হাজার ডলার । ১৯৬৬ হইতে ১৯৭২ পর্য্যস্ত মেয়েরা কলেজে পড়িবে । এই 
সময়ে শেয়ারের একাংশ বিক্রয় করিয়া তিনি অনায়াসে তাহাদের খরচ চালাইতে 
পারিবেন। যাহারা একটু বেশী সতর্ক তাহারা শেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বগ 
কিনিয়া থাকে । সরকারী বা আধা সরকারী খণপত্রকে বণ্ড বল! হয়। কোম্পানী 
হঠাৎ পড়িয়৷ গ্িয়৷ শেয়ারের মুল্য কমিয়! যাইতে পারে কিন্তু বও কখনো নষ্ট 
হয়না । 


আমেরিকার ১৮ কোটি লোকের মধ্যে সওয়৷ কোটি লোকের হাতে শেয়ার 
আছে ইহা মনে রাঁধিলে শেয়ার মার্কেট ওঠানামায় বা ওয়াল ্রীট 028891-এ 
জনসাধারণ কেন উদ্বিগ্ন হইয়া! উঠে তাহা! বোঝা যায়। 


কিস্তিতে শেয়ার কেনার্ও ব্যবস্থা আছে। শেয়ার দালালের অফিসে বন্দোবস্ত 
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করিয়া মাসে বা তিন মাসে ৪* ডলার দিয়া লোকে শেয়ার কিনিতে পারে । 
ইহাকে বলা হয় 210760]3 [019868120906 01830, 

নিউ ইয়র্ক &ক এক্সচেঞ্জ অতিশয় কঠোর হস্তে উহার সততা! রক্ষা করিয়া 
চলে। গবর্ণমে্টের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন তো৷ আছেই, কিন্তু ক এক্সচেঞ্জ 
নিজেও দ্বালালদের উপর প্রথর দৃষ্টি রাখিয়া! থাকে ধাহাতে একটি লোকও বঞ্চিত 
বা প্রবঞ্চিত না হইতে পারে। গুধু বেআইনি কাজ নয়, সুনীতি বিগহিত 
( 0706%01০81 ) কাজ কেহ করিলে তাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়। 

টক একচেঞ্র হইতে বাহির হইয়া ওয়াল ট্টাটের এক ব্রোকার বা দালালের 
অফিস দেখিলাম । সেখানেও সেই [10159 199 চলিতেছে এবং তার দিকে 
তাকাইয়! বহু লোক বসিয়া রহিয়াছে। যার যেমন ইচ্ছ! সেই ভাবে অর্ডার 


দিতেছে । আমাদের দেশে শেয়ার দালালের অফিসে এরকম কোন বন্দোবস্ত 
নাই। 
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আবার ফিলাডেলফিয়৷ 


নিউ ইয়র্ক হইতে আবার ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়! আমেরিকার 
বৃহত্তম সহরগুলির মধ্যে একটি -লোকসংখ্যা ২* লক্ষ । সহরে ট্রাম ছিল, তুলিয় 
দিয়াছে । বাস ট্যাক্সি পর্য্যাপ্ত। অধিকাংশ রাস্তাই এখনকার যানবাহনের 
তুলনায় সরু হইয়া পড়িয়াছে এবং একমুখো করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এমন সুদ্দর 
পরিকল্পিত উপায়ে বাস্তাগুলিকে একমুখো করিয়াছে যে, ট্যাক্সিতে অনাবশ্ঠুক 
মিটার ওঠে না বাস হইতে গন্তব্য স্থলেও বেশী হাটিতে হয় না। 

ফিলাডেলফিয়ার মিউনিসিপালিটিও সিটি গবর্ণমেন্ট-_বোষ্টনের মত। সাধারণ 
নাগরিককে মিউনিসিপালিটি কত অসংখ্য উপায়ে সাহাব্য করিতে পাবে তার 
দৃষ্টান্ত এখানে আসিয়া পাইলাম। কয়েকটি নমুনা দিলে তাহ! বোঝা ধাইবে। 

বাদ সরবরাহ এবং অভিযোগ শোনার জন্য মেয়রের একটি অফিস আছে। 
সোমবার হইতে শুক্রবার সপ্তাহে পাঁচদিন সকাল ৯টা হইতে বিকাল €টা পর্য্য্ত 
অফিস খোলা থাকে । এই সময়ের মধ্যে যে কোন লোক যে কোন সংবাদ 
জানিতে বা অভিযোগ জানাইতে আসিতে পারে। টেলিফোনে তাহা করা 
যায়। টেলিফোন ব্যবস্থা খুব ভাল। বর্দি কোন সংবাদ এরা নিজের! না দিতে 
পারে তবে কোথায় তাহা জানা যাইবে তাহ। বলিয়া দেয়। বস্তায় কোথাও 
হয়ত আবজ্জনা জমিয়াছে অথবা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেকোন নাগরিক সেই 
সংবাদ মেয়রের অফিসে জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের জঙন্ত লোক 
আসে। এদের ডাষ্টবিনে সর্ব প্রধান আবর্জনা দরেখিতাম পরিত্যক্ত সংবাদপত্র । 
পুরাণো খবরের কাগজ কেহ বিক্রী করে না, ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দেয়। আমাদের 
মত বিক্রীওয়ালার ব্যবসা কোথাও দেখিলাম না । আছে কিনা হ্িজ্ঞাস! করিয়া 
জানিয়া নিতে সঙ্কোচ হইল। কোন বাড়ীতে ধেশায়া ঢুকিতেছে, কোথাও 
দুর্গন্ধ আসিতেছে, কোথাও ইছুর দেখ! গিয়াছে ইত্যাদি সংবাদও লোকে দেয় এবং 
তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার হয়। 

স্বাস্থ্য বিষয়ে এর! ভয়ানক সতর্ক। সিটি হলে স্বাস্থ্য বিভাগের অফিস 
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'আছে। রোগ সম্পর্কে যে কোন সংবাদ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এখানে জানিয়া 
নেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে কোন কারণে নাস” প্রয়োজন হইলে 
এখানে টেলিফোন করিলেই তাহা পাওয়! যায়। কোন সম্ঘ প্রন্থৃতি হয়ত 
শিশুর তাল পামলাইতে পারিতেছে না, কর টেলিফোন স্বাস্থ্য বিভাগে । তৎক্ষণাৎ 
সুশিক্ষিত নার্স আসিবে এবং যে কয়দিন বাড়ীতে থাকিয়া জননীকে শিশু 
পরিচর্যা শিখানো! প্রয়োজন হইবে ততদিন লেখানে থাকিবে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে 
আমিবে। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না--কর টেলিফোন স্বাস্থ্য বিভাগে । 
তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আসিয়! তার চিকিৎসা! এবং টীকা দেওয়! প্রয়োজন হইলে টীকা 
দিয়! যাইবে । শিশু পরির্য্যার আলাদা ক্লিনিকও আছে। আসন্নপ্রসবা মেয়েদের 
দেখাশোনার ভাল বন্দোবস্ত আছে । শিশুকাল হইতে দাত খারাপ একটা ভয়ানক 
রোগ । দাতের চিকিৎসার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে । সংবাদ দেওয়! মাত্র ব্যবস্থা 
হয়। যাহারা পয়স! দিতে অক্ষম তাহাদের চিকিৎসা বিন] পয়সায় হয়। সহরের 
বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, যখন খুসী গিয়! দ্েখাইলেই হইল। যেকোন 
লোক বিন! পয়সায় বুকের এক্স-রে করাইতে পারে । স্বাস্থ্য জেল! দশটি । 

এখানে ছুইটি নৃতন ধরণের কাজের কথা জানিলাম--ছোম মেকার এবং 
বেবী সিটার । কোন বাড়ীতে যদি গৃহকক্রীর অসুখ করিয়া তিনি শব্যাগতা হইয় 
পড়েন এবং বাড়ীতে যদি শিশু সন্তান থাকে ও তাহাদের দেখাশোনার কেহ না 
থাকে তবে স্বাস্থ্য বিভাগে টেলিফোন করিলেই হোম মেকার আসেন। ইনি 
গৃহকত্রীর সমস্ত কাজ করিয়া দেন । কন্ত্রা সুস্থ হইলে তিনি চলিয়া যান । কোন 
বাড়ীতে হঠাৎ জননীর মৃত্যু হইলে ঘদি শিশু সম্তানেরা অসহায় হইয়! পড়ে 
তখনও হোম মেকার আসেন এবং শিশুদের পরবর্তী ব্যবস্থা। না হওয়া পর্য্যস্ত 
মায়ের কাজ করিয়া যান। বাড়ীতে শিশুসস্তান রাখিয়া পিতামাতাকে বাহিবে 
পার্টিতে বা সিনেম! থিয়েটারে যাইতে হইলে বেবী সিটারের জন্ত সংবাদ দেওয়। 
হয় এবং একজন মহিলা আলিয়া শিশুদের এ সময়টা সামলান। বেবী লিটার 
(885 9169: ) পাওয়ার ব্যবস্থা সব সরে আছে। 

কিলাডেলফিয়! হাউসিং অথরিটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। বাড়ী ভাড়া 
চাই অথচ পছন্দমত বাড়ী মিলিতেছে নাঁ-কর টেলিফোন অথরিটির কেন্দ্রীয় 
বেপ্টাল অফিসে। এক গাদা! বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাইবে, খুসীমত একটি 
বাছিয়া নিলেই হইল। ফিলাডেলফিয়ার বহু অপরিচ্ছন্ন ধিঞ্জি এলাকা ভাঙ্গিয়া 
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নৃতন ভাল ভাল বাড়ী তৈরি হইতেছে। যাহার! উচ্ছেদ হইতেছে তাহাদের 
কোন অন্থুবিধা নাই। এ রেণ্টাল অফিসে সকাল ৯টা হইতে ১২টা এবং বিকাল 
১টা হুইতে ৪টার মধ্যে হাজির হইলেই বিকল্প বাসস্থানের সংবাদ তাহারা দিয়া 
দ্বিবে। বাড়ীভাড়া সম্বন্ধে অভিযোগ এখানে করা যায় । 


বাড়ীর কোন অদ্ বদল করিতে হইলে মিউনিসিপালিটির অনুমতি নিতে 
হয়। পারমিট প্রাপ্ত লোক ছাড়া আর কেহ কণ্টাক্টর বা প্লাঙ্মারের কাজ করিতে 
পারে না। কোন বাড়ী অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক হইয়া পড়িতেছে কিন! তাহা 
দেখার জন্য ইন্সপেক্টর আছে। এর! সাহাষ্য করিতে আসে, হাত লম্বা করিয়! 
ঘরে ঢোকে না। 


সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলাম এদের বেকারের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা | 
পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, কেরাণী, ইন্সপেক্টর, উকীল, ্টেনো গ্রাফার, ডাক্তার যে 
কোন ব্লকমের কাজ লোকে চায় তার জন্য মিউনিসিপালিটির কর্মসংস্থান 
(7১990:016992৮) ডিরেক্টরের কাছে গেলেই হইল । সোমবার হইতে শুক্রবার 
সকাল সাড়ে আটট! হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে তার অফিসে গিয়৷ চুকিলেই হইল। 
কাজ জুটিবেই, দুদিন আগে আর হু্দিন পরে। প্রতিদিন ধর্ণ। দেওয়ারও প্রয়োজন 
নাই, নাম ঠিকানা রাখিয়া আসিলেই বথেষ্ট । কাজের সন্ধান মিলিবামাত্র চিঠি 
আসিবে । 


১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়ঙ্ক যুবকদের বেলায় একটু কড়াকড়ি আছে। তাহারা 
হাই দলের অথবা কোন ভোকেসনাল বা টেকনিকাল স্কুলের সার্টিফিকেট দেখাইতে 
না পারিলে কাজ পায় না। ফিলাডেলফিয়ার চ্যারিটি স্কুল হইতে এদের কাজের 
সন্ধান নিতে হয়, মিউনিসিপালিটি হইতে নহে । 


১৭ বৎসরের নিয়বয়ঙ্ক বালক বালিকাদের জন্য একটি দারুণ কড়া 
নিষেধাজ্ঞা আছে। রাত্রি সাড়ে দশটা! হইতে ভোর ছয়টা পর্য্যস্ত এই বয়সের 
কোন বালক বালিকা কোন পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইতে ব! 
থাকিতে পারে না । অভিভাবকের সঙ্গে অথবা অভিভাবক তাহাকে কোন কাজে 
পাঠাইলে তবে যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় কারফিউ | এই কারফিউ অমান্ত 
করিলে প্রথমবার অভিভাবককে লিখিত নোটিশ দিয়া সতর্ক কর! হয়, দ্বিতীয়বার 
ধরা পড়িলে ১০ ডলার পর্য্যস্ত জরিমান! অথব! জেল হইতে পারে। ফিলাডেল- 
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ফিয়া সিনেম৷ হলের সামনে নোটিশ দেখিয়াছি ম্যাটিনী শোতে বালক বালিকার 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । | 

কেছ যামলায় পড়িলে এবং মামলার খরচ চালাইতে না পারিলে ভার জন্ত 
লিগাল এইড সোসাইটি আছে। গরীবের পক্ষ সমর্থনের জন্য এরা বিন! পয়সায় 
উকীল দ্েয়। লিগ্রাল এইড সোসাইটির অফিসে ডিরেক্টর আব্রাহামের সঙ্গে 
দেখা করিয়াছিলাম। সব পার্টিই দেখিলাম নিগ্রো। জিজ্ঞাসা করিলাম-_-আচ্ছা, 
কেহ যদি অবস্থা গোপন করিয়া গরীব সাজিয়া আসে তখন কি করেন? আব্রাহাম 
বলিলেন--এ রকম যে হয়না তানয়;ঃ আমরা পার্টির চালচলনের উপর লক্ষ্য 
রাঁধি এবং আমার্দের সাহায্যের একটি সর্ভ এই যে, পার্টি খয়রাতি সাহায্যের 
যোগ্য নয় বুঝিতে পারিলেই আমরা এঁ মামল। হইতে উকীল সরাইয়া নিব। 
মধ্যবিস্তদদের জন্য অল্প ফীতে উকীল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

ফিলাভেলফিয়া৷ সহরে একশত খেলার মাঠ, প্লাতারের পুকুর, ক্যাম্পিং-এর 
স্থান প্রভৃতি আছে। লাইব্রেরীও কম নয়। লাইব্রেরীতে শুধু বই নয়, ফিল, 
ভাব! শেখার রেকর্ড প্রসৃতিও আছে। চাহিবামাত্র লাইব্রেরী কার্ড পাওয়া যায়। 

বিবাহের ঘটকালির বন্দোবস্তও এরা করিয়াছে । একটি বিবাহ লাইসেন্স 
বুরো আছে। এদের সমস্ত অফিস শনি রবি ছুইদ্রিন বন্ধ। একমাত্র বিবাহ 
বুরো শনিবার সকাল ৯ট1 হইতে ১২টা পর্য্যস্ত খোলা । এদের বিবাহে লাইসেন্স 
নিতে হয়, সেটা এই বুরো দেয়। 

গরীবদের খাগ্ধ বিতরণের যে দরাজ ব্যবস্থা এখানে দেখিলাম তাহা অতুলনীয় । 
আমার্দের এখানে বিলি হয় বড়জোর গুড়া দুধ এবং ছুই সের আটা । এরা ৰিলি 
করে রুটি, মাংস, সজী, মাখন, ছুধ প্রভৃতি সমস্ত থাছদ্রব্য । পরিমাণও অপর্যাপ্ত । 
অনেকগুলি বিতরণ কেন্দ্র অছে। বিতরণ কেন্দ্রসমূহের কর্তা ও কক্রাদের একটি 
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সিটি গবর্ণমেণ্টের ওয়েলফেয়ার কমিশনার আসিয়া 
উহ্নাদ্বের অভিযোগ শুনিবার কথা । আমি একটু আগেই খিয়াছিলাম । ইউ- 
নাইটেড ফাণ্ডের মিঃ বসওয়ার্থ আমার পরিচয় দিলে সকলেই ভারত সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে বলিল। প্রায় দশ মিনিট বলিলাম । শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো উভয়ই 
উপস্থিত ছিল। খয়রাতি থান্ধ গ্রহীতা সবই নিগ্রো। যে সমস্ত ধরণের অভিযোগ 
ইহার! কমিশনারের নিকট করিল তাহাতে মনে হইল এর! যেন কিছুতেই স্তষ্ 
নয়। শুকনে! কড়াইগু*টি ভাল ছিল না-_ইহাও এক বিরাট অভিযোগ । 
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কমিশনার সকলের অভিযোগ গুনিলেন এবং প্রতিকারের প্রতিশ্রতি দিলেন। 
লক্ষ্য কৰ্ধিলাম যে, অভিযোগ করিতে আমিলেও পারম্পরিক বিশ্বামটা এদের 
মধ্যে আছে। 

বসওয়ার্থ মধ্যবিভত গৃহনির্থাণ পরিকল্পনা দেখাইলেন। ইউনাইটেড ফাণ্ডের 
টাকায় এক একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুযায়ী বাড়ী তৈরি 
হয় এবং পরে দীর্ঘ কিস্তিবন্দীতে তাহার! টাকা শোধ করে। বাড়ী তৈরির সময় 
তাহার! নিজের! খাটিয়৷ উহা! নির্মাণে সাহায্য করে। ইউনাইটেড ফাণ্ড লক্ষ লক্ষ 
ডলার চাদ তোলে এবং সেই টাক! গরীব ও মধ্যবিতদের সাহায্যে খরচ করে। 

ওয়েলফেয়ার কমিশনার তার গাড়িতে ইউনাইটেড ফাণ্ডের ডিরেক্টর 
ডেভিসনের নিকট পৌছিয়া দিলেন । তার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। 
ডেতিসন একটি প্রকাণ্ড রেস্তোর"ায় নিয়া গেলেন। থাগ্ তালিকায় দেখি 
কেবলই গরু আর শুয়র । ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া ডেভিসন বলিলেন--কিছু 


মনে করিবেন না, আপনার খাওয়ার মত কিছু'না থাকিলে চলুন অন্ত রেক্তোরায় 
বাই। 


তাহাই হইল। আর একটিতে গেলাম এবং সেখানে উৎকৃষ্ট থাগ্ভ পাইলাম। 
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কোয়েকার প্রতিষ্ঠান 


ফিলাডেলফিয়ায় প্রথমে আসিয়াই স্বাধীনতা! হল এবং লিবার্ট বেল দেখিয়া- 
ছিলাম। লে কথ! একেবারে গোড়ার দিকে লাঁখয়াছি। আদালতের কথাও 
লিখিয়াছি। এবার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখিলাম--ইউনাইটেড ফাণড, 
আমেরিকান ফ্রেস সাভিস এবং আমেরিকান দর্শন সোসাইটি । নানাদিক দিয়া 
জনকল্যাণ ইউনাইটেড ফাণ্ডের কাজ । আমার কাছে নৃতনত্ব লাগিল মধ্যবিত্ত 
সমাজের উন্নতির চেষ্টা, বিশেষভাবে এই সমাজের লোকের জন্য গৃহনির্মাণ ব্যবস্থা। 
লক্ষ লক্ষ ডলার এর! দানম্বরূপ চায় এবং পায়। ইউনাইটেড ফাণ টার্গেট পূর্ণ 
করিতে সকল স্তরের লোকের উৎসাহ আছে। এ সময়ে এদের একটা ফা 
তোলা হইতেছিল, বোধ হইতেছে পাচ কোটি ডলার। মাস ছুয়েকের চেষ্টায় 
সমস্ত টাকাটা উঠিয়া গেল। ছোট বড় সকল প্রকার সংবাদপত্র ইউনাইটেড 
ফাণ্ড টার্গেট পূরণ করিবার কাজে সাহায্য করিল। প্রতিদিন আবেদন এবং 
টাক প্রাপ্তির সংবাদ ছাপাইয়! দিল। 

আমেরিকান ফ্রেগুস সাপ্ডিস ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম । এটি কোয়েকার 
থুষ্টানদের প্রতিষ্ঠান । আমেরিকার বহু স্থানে শুনিয়াছি এখনও বদি প্রকৃত খৃষ্টান 
কেহ থাকিয়া থাকে তবে সে কোয়েকার সম্প্রদায়। ওয়াশিংটনে এদেরই একটি 
বাড়ীতে ছিলাম এবং কোয়েকা রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়া- 
ছিলাম। আমেরিকান ফ্রেওড সাভিসের তরুণ তরুণীরা ভারতের বহস্থানে 
আসিয়াছে এবং কায়িক শ্রমের দ্বারা অনেক স্কুলের বাড়ী এবং অন্তান্ট অনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের ঘর তুলিয়৷ দেওয়ার কাজ করিয়াছে । মধ্যমগ্রামেও এরূপ একটি 
দল আসিয়! কাজ করিয়া গিয়াছে । 

উইলিয়াম ইভস লাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি দেখাইলেন। 
অল্প সময়ের আলাপেই বুঝা! যায় সমগ্র মানবজাতির প্রতি এদের কি গভীর 
সহানুভূতি এবং ভালবাস! । এশিয়া এবং আফ্রিকার মুক্তি এবং উন্নতি ভিন্ন 
মানবজাতির কল্যাণ নাই, পাশ্চাত্য জগতেরও শাস্তি নাই--ইহা এদের মুখের কথা 
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নয়, সমগ্র অস্তগাত্মা দিয় কোয়েকার সম্প্রদায় ইহা বিশ্বাস করেন। এর! বলেন 
যে, কোন বিশেষ মতবাদ বা সত্য সম্বন্ধে কোন একটি ধারণা, তা সে বতই 
গভীর এবং গ্ালভরা৷ বুলি সমদ্থিতই হউক ন1 কেন, মানুষকে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী 
বা প্রকুত খৃষ্টান করিতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নিজের সমগ্র মম এবং 
সম্ভীকে নিঃশেষে সমর্পণ এবং কৃথাবার্ডীর পবিজ্রতা কঠোর ভাবে সংরক্ষণই 
মান্ুষকে ঈশ্বরের প্রকৃত সম্ভান করিয়া তোলে। কথাবার্ধায় পবিভ্রতা-_ 
10011106980 ০০%৪৪৪61০০- এই বস্বটির উপর এর! খুব বেশী জোর দেয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যাব্সেলার যখন ডিপ্লোমা! দেন তখন নৃতন 
গ্রাজয়েটফ্বের কথাবার্তায় & ডিপ্লোমার উপযুক্ত হইতে বলেন। তত্র এবং শালীনতা 
পূর্ণ আলাপ একদিকে সৎ চিস্তা অপরদিকে সৎ কাজে উৎসাহ দেয়, কুচিস্তা এবং 
কুকাজ নিবারণে সাহাব্য করে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মন্ত্র কে প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন জানি না । আমেরিকার কোয়েকার সমাজ দেখিলাম এই একটি 
ছোট্ট মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস করেন । 

গান্ধী বলিতেন কোয়েকার সম্প্রদায় অহিংসায় বিশ্বাস করেন। এই নুযোগে 
অহিংস! সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব জানিয়া! নিলাম । কোয়েকাররা বলেন যে, 
সাধারণ ভাবে তাহার! বলপ্রয়োগের বিরোধী, অনাবশ্তক বল প্রয়োগের তো ঘোর 
বিরোধী কিন্ত সর্বক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের বিরোধী তাহারা নহেন। সমাজের শক্রুরা 
যদি সামার্িক আইন বা নিয়ম শৃঙ্খল! ভঙ্গ করে এবং রাই বদি তাহাদের বিরুদ্ধে 
বলপ্রয়োগ প্রয়োজন মনে করে তবে সেই বলপ্রয়োগকে তাহারা হিংসা মনে করেন 
না) তবে তাহারা বিশ্বাস করেন যে, জনমত যদি প্রগতিশীল এবং সুগঠিত 
(920178169090 80 ৮1£০:০০৪ ) হয় তাহা হইলে সমাজ আপন শক্তিতেই 
সৎ পথে চলিবে, বুদ্ধেরও কোন প্রয়োজন হইবে না। এরা বলেন যে, মানব 
সমাজকে অজ্ঞতা, দ্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা হইতে বুদ্ধিমান,নীতিজ্ঞান সম্পন্ন 
এবং সাহসী স্ত্ীপুরুষেরাই মুক্ত করিতে পারেন। তাহাদের মতে জাতীয় এবং 
আস্তজ্জাতিক উভয়বিধ সমন্যার স্থায়ী সমাধানের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এব! 
বলেন বা্রকার্ষ্যে সততা এবং পরিআম ( ৮992২ 80৫, 931)897)09) এই ছুটি 
গুণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । ফ্রেস সাভিসের লোকেরা রাজকার্ষেয কোন পদ 
অধিকার করিলে কোন কারণেই এই ছুটি নীতি হইতে বিচ্যুত হুননা। শুধু 
সরকারী কাজে নয়, বেসরকারী সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানেই আমেরিকানর! এ ছুটি 
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গুণকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে এবং কোন -প্রতিষ্ঠানের কর্তাই 
উহ্থার কোনক্ধপ বিচ্যুতি সহা করেন না। এ&ঁছুটি গুণভিন্ন কোন জাতির কোন 
দেশের রাজক্ার্য্য চলিতে পারে না। আমাদের বর্তমান প্রায়-অচল অবস্থার লর্বব- 
প্রধান কারণ সরকারী কাজে সততা৷ এবং শ্রমশীলতার অভাব । 

[81010 800. [১18062০6 নামে এদের একটি বই আছে । উহাকে কোয়েকা- 
বদের গীতা বলা যায়। মিঃ ইভস বইটির এক কপি দিলেন । 
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দর্শন সৌসাইটি 


আমেরিকান দর্শন সোসাইটির (:009:1090. 73171108001108] 90০19 ) 
বাড়ীটি স্বাধীনতা স্বোয়ারে অবস্থিত । সেই অষ্টাশ শতাব্দীর ধণচের বাড়ী । বাড়ী 
মেরামত করিয়া সুদ কর! হইয়াছে কিন্তু আকুতি সেই একই রহিয়াছে । লাই- 
ত্রেরীর স্থান সঙ্কুলান হয় না৷ বলিয়া! পুরাণে! বাড়ীর বিপরীত দ্বিকে রাস্তার ওপারে 
একটি নৃতন বাড়ী তৈরি হইয়াছে । সেটি অবশ্ঠ নৃতন স্টাইলের । 


আমেরিকান দর্শন সোসাইটি দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সমিতি এবং সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ সমিতিগুলির অন্ততম। ১৭৪৩ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন উহা স্থাপন 
করেন। ইংলগ্ডের রয়েল সোসাইটি স্থাপিত হয় ১৬৬২ সালে। কতকটা রয়েল 
সোসাইটির আদর্শে এই দর্শন সমিতি স্থাপিত হয় । 


সমিতির প্রেসিডেণ্ট সমস্ত ঘরগুলি দেখাইলেন। পুরাণো জিনিষ রক্ষার প্রতি 
আমেরিকানদের আগ্রহের পরিচয় এখানেও পরিস্ফুট । ইপ্তিপেণ্ডেন্স হলে যেমন 
জর্জ ওয়াশিংটনের চেয়ার, দোয়াত কলম প্রভৃতি সযত্বে রক্ষিত আছে, এখানেও 
তেমনি বেঞ্লামিন ফ্রাঙ্কলিনের চেয়ার প্রভৃতি বত্বের সহিত রাখা আছে। 
প্রেসিডেন্ট এগুলি খুব গর্ধ্বের সঙ্গে দেখাইলেন। সমিতির বৈজ্ঞানিক সত্যের যে 
সমস্ত প্রাচীন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন সেগুলিও বত্বের সাহত রক্ষিত 
আছে। 

দর্শন সমিতি শুধু দর্শনমাত্র নয়, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে প্রথম 
হইতেই গবেষণা সুরু করিয়! দিয়াছিল। সমিতি প্রতিষ্ঠার ২৬ বৎসর পর উহাতে 
এই ছয়টি সেকসন তৈরি হয় £ 

(১) ভূগোল, অঙ্ক, প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান এবং জ্যোতিব্বিজ্ঞান, 

(২) চিকিৎসা! এবং এনাটমি, 

(৩) প্রকৃতির ইতিহাস এবং রূসায়ন, 
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(8) ব্যবসা ও বাণিজ্য, 
(৫) মেকানিকৃস এবং স্থপতিবিদ্যা, 
(৬) কৃষি। 
১৮১৫ সালে সপ্তম সেকসন তরি হয় । উহার আলোচ্য বিষয় ছিল ইতিহাস, 
নীতিবিজ্ঞান এবং সাধারণ সাহিত্য । 
১৯৩৬-এ সেকসনগুলি পুনর্গঠিত হয় এবং উহ্থাদ্িগকে চারিটি ভাগে ভাগ করা 
হয়__ 
(১) অর্থ এবং পদার্থবিজ্ঞান, 
(২) ভূতত্ব এবং প্রাণীবিজ্ঞান, 
(৩) সমাজ বিজ্ঞান, 
(৪) হিউম্যানিটিজ | 
আমেরিকার দর্শন সোসাইটি হইতে পরে আমেরিকার আরও অনেক সোসাইটির 
উদ্ভব হইয়াছে । এই কারণে উহাকে বহু সোসাইটির জননী বলিয়া অভিহিত করা 
হয়। 
সোসাইটির লাইব্রেরীতে বই বেশী নাই-_মাত্র এক লক্ষ, কিন্তু পাঞ্লিপি 
আছে আড়াই লক্ষ । তা ছাড়া অজন্র পুস্তিকা এবং মানচিত্র আছে । এ দিক 
দিয়! লাইব্রেরীটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরী রূপে পরিগণিত 
হইয়া থাকে। আমেরিকার গত ছুই শতাব্দীর ইনটেলেকচুয়াল অগ্রগতির যে 
সমস্ত দলিল এখানে আছে, এমন আর কোথাও নাই। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের 
লাইব্রেরী এবং তার সমস্ত কাগজপত্র এখানে আছে। ১৯৫৩ সাল হইতে ইয়েল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সোসাইটি 78919 ০1739018701 া78010017 
প্রকাশ করিতেছেন । জেফারসন নিজের হাতে স্বাধীনতার সনর্দের-_-0601878- 
6100) ০? 17109791099706---যে খসড়াটি করিয়াছিলেন সেটি দেখিলাম । 
একদিন বিকালের দিকে একটু সময় ছিল । মিস ফোলের জিজ্ঞাস! করিলেন, 
ফিলাডেলফিয়ার বৃহত্তম পাবলিশিং কোম্পানী কাটিস পাবলিশিং হাউস দেখিতে 
চাই কিনা। এরা স্যাটার্ডে ইভনিং নিউজ নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার 
প্রকাশক । স্যাটার্ডে ইভনিং নিউজের একটি বিশেষত্ব আছে 7 4 0970608:98 ০: 
6১৪ 1179 নামে এর! একটি সিরিজ এ পত্রিকায় প্রকাশ করে। মানব সমাজের 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক অতি সুন্দর সহজবোধ্য প্রবন্ধ এই লিবিজে প্রকাশিত হইয়া! 
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*থাকে। প্রবন্ধগুলি কত বিভিন্ন স্তরের এবং উ*চুদরের, কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা 
বুঝা যাইবে-_ 
(১) সাধারণ লোকের জন্য পদার্থবিদ্যা এবং অঙ্ক 
(২) মানুষের মস্তিষ্ক 
(৩) কবিতা কি ভাবে লেখে 
(8) স্বাধীনতার দায়িত্ব 
(€) বিংশ শতাব্দীর অর্থ নীতি 
(৬) গণতন্ত্রের বিপদ 
(৭) মানুষ ও মুলধন 
(৮) অর্থ নৈতিক বিপ্লব 
(৯) তোমার মন্তিষ্ষ এবং তোমার ব্যবহার 
(১*) সংস্কৃতির সংঘর্ষ ইত্যাদি ৷ 


দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের! এই সমস্ত প্রবন্ধের লেখক। প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইতেছে । ছুই খণ্ড বাহির হইয়াছে । স্যাটার্ডে ইভনিং পোষ্টের 
সম্পাদক রিচার্ড থ.য়েলসনের সঙ্গে পরিচয় হইল । ছুখানি বইই তিনি উপহার 
দিলেন। ইভনিং পোষ্ট পড়ি এবং এঁ সিরিজটি খুব ভাল লাগে, উহ পড়িয়া 
উপকৃত হই__ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক খুব খুসী। এদের প্রকাণ্ড ছাপাখানা আছে। 
ওয়াশিংটন যাওয়ার পথে রেললাইনের ধারে উহা দ্বেখা যাইবে বলিয়া দ্রিলেন। 
দেখিয়াছিলাম। 


সম্পাদক একটি প্রশ্ন করিলেন- দেহরুর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে 
হইবেন? 

বলিলাম--ভারত গণতাস্ত্রিক দেশ। আপনাদেরই মত আমাদের দেশেও 
গণতান্ত্রিক নির্ববাচনের দ্বারা নেতা নির্বাচিত হয়। আপনারা ইলেকটোরেল 
কলেজ মারফৎ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করেন এবং প্রেসিডেন্ট গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। 
আমাদের দেশে আগে পার্লামেণ্টের সমুদয় সদস্য নির্বচিত হন, তার পর যে পার্টি 
পার্লামেন্টে মেজবিটি আসন লাভ করেন তাহারা নিজেদের নেতা নির্বাচন করেন 
এবং সেই নেতা প্রধানমন্ত্রী হইয়া গবর্ণমেণ্ট গঠন করেন। নেহরু অমর নহেন। 
একদিন তার মৃত্যুতে অথবা অবসর গ্রহণে প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হুইবেই এবং 
পালণমেণ্টের মেজরিটি পার্টি সেদিন যাহাকে উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাকেই নেতা 
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নির্বাচিত করিবেন । নেহরুর পর সেই লোক কে হইবেন তাহা! কেহই জোর 
করিয়৷ বলিতে পারে ন|। 

সম্পাদক বলিলেন-_অনেক ভারতীয়কে এই প্রশ্ন করিয়াছি। সকলেই কোন 
না কোন নাম করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন মোরারাঁজ দেশাই, কেহ বা কৃষ্ণ 
মেনন। কিন্তু আপনার এই জবাবই ষথার্থ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাহার 
জনপ্রিয়তা সর্বাধিক হইবে তাহা! নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে ন|। 

বাহির হইবার সময় আমার জন্য তৈরি বইয়ের যে বাগ্ডিল দেখিলাম তাহা বহন 
করিয়! নিয়। যাওয়া আমার কর্ম নয়। উহ! ভাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া 
বিদায় নিলাম । 
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আদালত 


আমেরিকার আদালতের কাজ কি ভাবে চলে দেখিতে চাহিয়াছিলাম। 
ফিলাডেলফিয়ার জজ ন্পলডিং আদালতের ডিরেক্টর অফ প্রোবেশন ডাঃ জন 
রাইনম্যানকে চিঠি দিয়া দিলেন। সকাল ৯টায় মিউনিসিপাল আমালতে উপস্থিত 
হইলাম । ডাঃ রাইনম্যানকে কোথায় পাই ভাবিতেছি এমন সময় আদালতের এক 
অফিসার আপ্রিয়া বলিল--আমি কি কোন সাহাধ্য করিতে পারি ? 

বলিলাম নিশ্চয় পার। ডাঃ রাইনম্যানের অফিসটা দেখাইয়া দাও। 

সেই লোক তার অফিসে পৌঁছিয়। দিল। ভাঃ রাইনম্যান তার সেক্রেটারী 
মিসেস রুথ নেফকে সঙ্গে দিয় আদালতে পাঠাইয়া দ্িলেন। আদালত চারিটি_ 
বালক আদালত ( 99119 0০9: ), পারিবারিক কলহ আদালত (1010098- 
610 73591861070. 0০0৪), সিভিল আদালত এবং ফৌজদারী আদালত । প্রথম 
দুটি এক বাড়ীতে, দ্বিতীয় ছুটি অপর বাড়ীতে । তিন জন জজের কাছে চিঠিতে 
্পলডিং আমার পরিচয় দিয় দ্িলেন। চতুর্থ আদালতের জজ তিনি স্বয়ং। 

প্রথম গ্নেলাম বালক আদালতে । একেই বলে বিচার আঘালত। বাড়ীটি 
সুন্দর এবং সর্বত্র এক গাভীর্ধ্য বিরাজ্জমান। কোথাও কোন গোলমাল ধাক্কাধাক্কি 
নাই। বারী, বিবাদী এবং সাক্ষীদের বসিবার প্রশস্ত দুন্দর ঘর। প্রত্যেকের 
জন্ত ভাল চেয়ার। কোন আদালতে কোন কাঠগড়া নাই। মামলার ডাক 
হইলে বেঞ্চ ক্লার্ক নম্বর বলিয়! দেয়। একজন অফিসার প্রতীক্ষা কক্ষের দরজায় 
দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক স্বরে তার তালিকা! হইতে বাদী বিবাদী নাম ডাকে। তাহার! 
আদালত কক্ষে প্রবেশ করিয়া জজের সামনে ফাড়ায়। অনেকগুলি মামলায় 
দেখিলাম, পিতামাতা সঙ্গে আসিয়া ধ্লাড়াইল। সকলে প্রথমে বাইবেল স্পর্শ 
করিয়া শপথ গ্রহণ করে। জজ আবেদন পত্র পড়িয়৷ আগেই প্রস্তত হইয়া মেন। 
কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে জেল! এটরণীকে প্রশ্ন করিয়া সবট! জানিয়া নেন । 
তার পর নিজেই পিতা মাতা এবং বালক, ফৌজদারী মামলা হইলে পুলিশ, 
সকলকে প্রশ্ন করেন। সাধারণ মামলার মীমাংসা হইতে মিনিট দশেকের বেশী 
সময় লাগে না। ছুইটি মামলায় একটু বিশেষত্ব ছিল। 

প্রথমটিতে পিতা পুর পড়ার খরচ বন্ধ করিয়াছে, পর্থীকেও কষ্ট দেয়। জব্দ 
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পিতাকে চাপিয়া ধরিলেন' এবং সে সাফাই গ্রাছিতে নুরু করিলে ধমক দিয়া 
বলিলেন-_-এই বালক কতখানি বেপরোয়া (198992869 ) হইয়া আদালতে 
আসিয়াছে তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। তুমি কর্তব্য পালন না করিলে 
তোমাকে আমি জেলে পাঠাইব। বালকটি হাউ হাউ করিয়া কাদিতে সুরু করিল । 
তার মাও কান্নায় ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। কোর্ট অফিসারেরা আসিয়া 'ছুইজনকে সরাইয়া 
নিয়া গেল। তবু পিতার বেয়াড়াপন! ভাঙ্গে না দেখিয়া জজ তাকে চার মালের 
কারাবাসের আদেশ দিলেন । 

দ্বিতীয় মাল! উঠিল। একটি ১৭ বৎসরের বালক তার একটি সঙ্গী নিয়! 
ট্যাক্সি চড়িয়াছে। কিছুদুর গিয়া দুইজনে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পিছন হইতে 
আঘাত করিয়া তার টাকা নিয়া চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে । পলাইতে পারে 
নাই। ধরা পড়িয়াছে। 

জজের প্রশ্নের উত্তরে বালক বলিল-_-তাহাদের দুইজনের ট্যাক্সি চড়িবার সখ 
হইয়াছিল, কিন্তু পকেটে পয়সা ছিল ন1। ছুজনে যুক্তি করিয়াছিল যে, ট্যাক্সি 
ডাইভারের নিকট হইতে টাকা নিয়া তাহাকে ভাড়া মিটাইবে। তাই তাহার ব্যাগ 
কাড়িয়া নিয়াছিল এবং হট্টগোলে ভয় পাইয় ছুট দিয়াছিল । 

জজ ইহাতে খুব বিচলিত বোধ করিলেন এবং বলিলেন__দেশের লোক এখানে 
আসিয়। দেখুক আমাদের ছেলেরা আজ কোন্‌ জাহান্নমে চলিয়াছে। বালকটিকে 
তিনি ২১ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যস্ত কারাবাসের আদেশ দিলেন। (কার্ট 
অফিসার তাহাকে সরাইয়া নিতে আসিলে বালকটি কিল চড় লাথি মারিয়া এক 
ভয়ানক হল্লা সুরু করিয়া দ্রিল। তাহাকে টানিয়া সরাইতে হইল । এৰ মহিলা 
কাদিতে কাঁদিতে জজকে বলিলেন_-এটি আমার ছেলে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর 
মাথার গোলমাল হইয়াছে, এ এরকম ছিল না। 

জজ হুফম্যান বলিলেন_-আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার ছেলেকে 
ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠাইব এবং সত্যই দি তাহার মস্তি বিকৃতি ধরা পড়ে 
তাহা হইলে তাহাকে জেল হইতে যুক্তি দিয়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া 
দিব। 

মিসেস নেফ আসিয়া! পিছন হইতে স্বন্ধে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলেন । উঠিয়া 
বাহিরে আসিলাম। এর পর পারিবারিক কলহু আদ্দালত। বালক আদালতে 
উকীল মোক্তার নাই। এখানে আছে । 
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পারিবারিক কলহের পরিণতি সাধারণতঃ ডাইতৌসে”পর্ধ্যবসিত হয়। দরখাস্ত 
পড়িলে প্রথমে সালিশী অফিসারের! মীমাংসার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ 
হইলে তখন মামলা আদালতে ওঠে । 

আদালতে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি মামলা চলিতেছে । জজ কালিক 
শুনিতেছেন ৷ বাদী স্ত্রী, বিবাদী স্বামী, দুজনের পাশে দুজনের উকাঁল। এক 
উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে অন্ত উকীল বলিবেন এবং বাদী বাবদী চুপ করিয়া 
শুনিবে, বড় জোর নিজের উকীলের কানে ফিস ফিস করিবে, এই নিয়ম দেখিলাম 
না। এক উকীলের বক্তৃতা খানিকটা শুনিয়া জজ অপর উকীলকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন । মাঝে মাঝে নিজে বাদী বিবাদীকে প্রশ্ন করিতেছেন। এই 
মামলায় পত্বী খোরপোষের ষে টাক! দাবী করিয়াছে স্বামী তাহ! দিতে পারিবে 
না বলিয়া বলিতেছে ৷ স্বামীর আয় কিরূপ তাহা জানিবার জন্ট তখনই তার 
ব্যবসার অংশীদারকে সাক্ষী ডাকা হইল। জজ নিজে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করিলেন। স্ত্রী বলিল-_ভণ্টে ওর অনেক টাকা আছে । জজ ভল্ট পরীক্ষার জন্য 
ঢুই দ্রিন সময় দিলেন । 

আমি আদালতকক্ষে প্রবেশ করিবার পর মিসেস নেফ কোর্ট অফিসারকে 
নিয়া ডাঃ রাইনম্যানের চিঠি জজ কালিককে পাঠাইয়া দিলেন। চিঠি পড়িয়া জজ 
বিচারের মাঝখানেই সকলকে আমার পরিচয় দ্রিলেন এবং বসিতে বলিলেন । 
পিছনের চেয়ারে বসিতে উদ্যত হইলে সামনের আসনে বসিতে বলিলেন । যেখানে 
বসিলাম সেখানে পাশে ছিলেন এক মহিলা । তিনি বলিলেন--আমি নাস+। 
অনেক মামলায় মেয়েরা এত বিচলিত হইয়! পড়ে ষে তাহাদের সামলানে! কঠিন 
হইয়া দাড়ায়, সেই জন্য আমাকে আদালতে থাকিতে হয়। 

উপরোক্ত মামল! শেষ হইলে সিভিল ও ক্রিমিনাল আদালতে গেলাম । এবার 
মিসেস নেফ সঙ্গে রহিলেন। প্রথমে জজ স্পলডিংএর আদালত । একটি 
মামলার বিচার চলিতেছে । সাক্ষীর পর সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা চলিতেছে। 
যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, তাহারাও আদালত কক্ষেই বঙিয়৷ রহিয়াছে । 
সাক্ষীরা শপথ নেওয়ার পর বসিতেছে এবং উকীলরা বসিয়া তাহাদের জেরা 
করিতেছেন। জজ নিজব্জে জবানবন্দী লেখেন না, অন্ত লোক লেখে । কর্ধাচ 
তাকে নোট নিতে দেখিলাম । 

জজ স্পলডিং বার বার আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন কিন্তু আদালত 
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কক্ষে কিছু বলিলেন না। প্রোধাক দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। ক্রিমিনাল কোর্টে 
যাওয়ার জন্য বাহিরে আসিবামাত্র একজন কোর্ট অফিসার ছুটিয়া আলিয়া! বলিল-_. 
জজ স্পলডিং আপনাকে তার খাস কামরায় একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন ।. 

গেলাম। জন্গ স্পলডিং আদালত হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন--আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত যে, আলাপ করিতে পারিলাম না; আজ নিউ ইয়র্কে আপীল 
পু একজন জজের শপথ গ্রহণ হইবে, আমাকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে 

| 

বলিলাম-_দেশে ফিরিবার পথে আবার এখানে আমিব এবং তখন আপনার 
সহিত সাক্ষাৎ করিব । আপনার্দের আদালত সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানিবার 
আছে, অনেক কিছু নৃতন এখানে দেখিতেছি। আপনার সহিত আলাপ 
করিলে আমি উপকৃত হইবে । 

তাহাই স্থির হইল। এবার চলিলাম ক্রিমিনাল আদালতে । এখানে জজ 
ক্যারল বিচারাসনে । একটি খুনের মামলা চলিতেছে । মিসেস নেফ জজের 
কাছে চিঠি পাঠাইলেন। ছুজনে পিছনের দিকে বসিলাম | চিঠি পড়িয়াই জজ 
ক্যারল বলিলেন-_- আপনি সামনে আলিয়া জুরীর আসনে বস্থন। আদালতের 
সকলকে বলিলেন--ভারত হইতে আমাদের একজন সাংবার্দিক বন্ধু আসিয়াছেন। 
উঠিয়া জুরীর আসনে বমিতে গেলে বলিলেন-_না না, ওখানে না, একেবারে 
সামনের প্রথম চেয়ারে বন্থন । 

থুনী একটি নিগ্রো। এখানেও কোন কাঠগড়া নাই। মামলা শেষ হইয়া 
আসিয়াছে, সব শেষে খুনীকে সাক্ষীর আসনে তোলা হইয়াছে । সরকারী উকীল, 
খুনীর উকীল এবং জজ তিনজনে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন। সরকারী উকীল 
জিজ্ঞাসা করিলেন_-ঘটনার দিনে কয় গ্লাস টেনেছিলে ? খুনী বলিল-_না, 
বেশী থাই নাই, একটা বারে ঢুকে মাত্র এক গেলাস খেয়েছিলাম । 

থুনী নামিয়া গিয়া চেয়ারে বসিল। উকীল, সাক্ষী, খুনী সকলের জন্য সামনে 


চেয়ার । দর্শকদের চেয়ার পিছনে । রায় হুইল-_দ্বিতীয় ডিগ্রী খুন, ১৭ বছর 
জেল । 


এর পর ডাক হইল একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলার । আসামী, সাক্ষী 
প্রতৃতি সকলেই একসঙ্ষে আসিয়া বসিল। জজ ইচ্ছামত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 
এখানেও জেরার সময় উকীল এবং সাক্ষী ছুজনেই বসেন, জজের সঙ্গে কথা বলিতে 
হইলে উঠিয়া দাড়ান । 
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একটা বাজে । ভাঃ রাইনম্যান মধ্যাহ্ন ভোনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । উঠিয়া 
জজের নিকট বিদায় চাহিলাম। অত সামনে হইতে লড়াৎ করিয়া সবিয়া পড়া 
অসম্ভব । 

জজ নিকটে ভাকিলেন। মামলার মাঝখানেই কথা বলিলেন। করমর্দন 
করিয়৷ বিদায় দিলেন । 

আমার্দের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে এদের একটি অতি বড় তফাৎ লক্ষ্য করিলাম। 
এর! ঘটনাটাকে আগে খুব ভাল করিয়া দেখে এবং মোটামুটি স্তা়বিচার কি হওয়া 
উচিত সে বিষয়ে একটা ধারণা করিয়া নেয়। জজেরা কাগজপত্র অত্যন্ত ভাল 
করিয়া দেখিয়া আসেন । এ খুনের মামলায় আসামীর উকীল অন্গকম্পার কথ৷ 
বলিলে জজ বলিয়! উঠিলেন- না, না, সে এর আগে পাঁচবার জেল খেটেছে, এই 
লোক দাগী আসামী, কোন দয়! এর প্রাপ্য নয়। 

একজন কোর্ট অফিসার আসিয়! আমার কানে কানে বলিয়া গেল__এই কথাটা 
কিন্তু সরকারী উকীলও বলেন নাই, দেখ জজ কত খবর রাখে । 

সমস্ত আদালতটটিতে একটা সুস্থ ভদ্র আবহাওয়া বিরাজিত থাকে। লাল- 
পাগড়ী নাই। কোর্ট অফিসারই কনেষ্টবল। সাধারণ পোষাক, বুকে একটা ছোট 
ব্যাজ। অতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘর। সাধারণ কাঠের চেয়ারই বেশী। কাঠগড়া 
এবং খাঁচা না থাকিলে আদালত কক্ষ কত মাঙ্জিত কুচিসম্পন্ন দেখায় তাহা ন! 
দ্বেখিলে বুঝা যুদ্ষিল। আমাদের আলিপুর বা শিয়ালদার আদালত কক্ষ গোয়ালঘর 
বা গ্যারেজ কি না ঠাহর করিতে কষ্ট হয়। উকীল, সাক্ষী বা আসামী কাহাকেও 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়াইয়৷ থাকিতে হয় না। মনে আছে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিষ্রেটে আদালতে এক ডাক্তারকে পুলিশ মোটবগাড়ী চাপ! দেওয়ার মামলায় 
জড়াইয়াছিল। একদিন ভাক্তারকে বসিতে দেওয়ার অনুমতি চাহিলে ম্যাজিত্রেট 
রাজারাম বিশ্বাস বলিয়াছিলেন--ড1,5 ? সেই মামলা মিথ্যা প্রমাণিত 
হইয়াছিল। 

আর এখানে খুনী আসামীকেও বসিতে দেয় । 
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পেনসিলভানিয়! বিশ্ববিদ্যালয় 


আমেরিকান জনসাধারণের সহানুভূতি অঞ্জনের জন্য পাকিস্থান প্রাণপণ যত্র 
করিতেছে । ভারতের পক্ষে কিছুই করা হইতেছে না । অথচ ভারতের প্রতি 
একটি আস্তরিক সহান্গতৃতি আমেরিকানদের মধ্যে আছে। অনেক গ্রায়গায় ট্যাক্সি 
ড্রাইভার বা রেস্তেশারার লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছে--আবর ইউ ফ্রম প্যাকিস্তান? 
আমি ভারতীয়-_-একথা বলিবামাত্র পরম আগ্রহের সঙ্গে কথা বলিয়াছে। এমন 
অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে যাহারা যুদ্ধের সময় ভারতে ছিল। 

“ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মাণটার” আমেরিকার শ্রেষ্ট ইনটেলেকচুয়ান দৈনিক 
সংবাদপত্র। উহাতে প্রায়ই দেখিতাম পাকিস্তানের কথ পূর্ণ পৃষ্ঠা বাহির হয়। 
ভারতের কথাও অবশ্ঠ ভালই প্রকাশিত হয়, কিন্তু পাকিস্থানের মত অত ফলাও 
করিয়া নয়। সারোখ সাবভালা ভারতে তাহাদের প্রতিনিধি । মণিটার অফিসে 
গিয়৷ উহার প্রধান সম্পাদক আরউইন কানহামের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। 
আমেরিকার সাংবাদিক জীবনে কানহামেরস্থান খুব উচ্চে। ভারত সম্বন্ধে অনেক 
কথাই তিনি জানেন, আরও জানিতে চাহিলেন । নিজেই সঙ্গে করিয়া পেশছাইয় 
দিলেন ভারত ও পাকিস্থানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রিচার্ড মেফ-এর টেবিলে । পাশের 
বইয়ের তাকে দেখিলাম ভারত সম্বন্ধে ভাল রেফারেত্প বই আছে। তার সঙ্গে 
আলাপে বুঝিলাম, ভারত সম্পর্কে পুর্ণ পৃষ্ঠ। বিবরণ প্রকাশের জন্য যে পরিমাণ তথ্য 
পাওয়া দরকার তাহা সংগ্রহের সুযোগ কম, পাকিস্থান তার বন্দোবস্ত করিয়াছে। 
ইনটেলকচুয়ালদের সহানুভূতি আবর্ধণ করিতে পারিলে আমেরিকায় তাহাদের 
প্রচারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে ইহা! তাহারা বুঝিয়াছে। 

কতটা! বুঝিয়াছে তার দ্বিতীয় পরিচয় পাইলাম বোষ্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে । 
এই লাইব্রেরীটি আমেরিকার পণ্ডিত সমাজের একটি মস্ত বড় ধাটি। রিডিং কুম 
দোতলায়। সি'ড়িটি এক তল! হুইতে অর্ধেক উঠিয়া ছুই দ্রিকে ভাগ হইয়া 
গিয়াছে। বাম দিক দিয়া উঠিলে অর্ধপথে আছে একটি শো কেশ। তাহাতে 
পাকিস্থানী কতকগুলি গ্রচরপত্র এবং জিন্নার একটি বড় ছবি। দোতলায় রিডিং 
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কুমে প্রবেশ বারের ছুপাশে তিনটি করিয়া শে! কেস। পাকিস্থানী প্রচারপত্র ভণ্তি 
ডান দিকের সিঁড়ির মাঝখানে তাকাইয়া দেখি সেখানেও একটি শো! কেস। নামিয়া 
গিয়া দেখিলাম একই ব্যাপার । সেটিও পাকিস্থানী শো কেস, তাহাতে রহিয়াছে 
আয়ুব খার ছবি। বিশ্বের দুটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড এবং বোষ্টন এই সহরে 
অবস্থিত। এই লাইব্রেরীতে আসেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক এবং ছাত্রদল । বাম 
দ্রিকে জিল্লা, ডান দিকে আমঘুব খাকে সেলাম না করিয়া লাইব্রেগীতে ঢোক! ঘায় 
না। ভারত তো দ্ববরেব কথা, অন্ত কোন দেশের শো কেস নাই। 

ওয়াশিংটন দূতাবাসে কর্তাদের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হুইল তখন এই সংবাদ 
জানাইয়া জবাব পাইলাম__তাই নাকি? আমাদের তো কেহ বলে নাই? 
বলিলাম-_ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারে পাকিস্থানী প্রচার দেখিয়াও কি আপনারা 
বোষ্টনে উহাদের কর্মতৎপরতায় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই? উহাদের 
মতলব বুঝিতে কষ্ট হওয়া উচিত নয় । এঁ সংবাদপত্র বা লাইব্রেরীর উপর অসস্তোষ 
প্রকাশ ইহার প্রতিকার নহে। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মণিটারের সঙ্গে আমাদের 
ঘনিষ্ঠ বোগাষোগ রক্ষা করিলে এবং লাইব্রেরীতে শো কেসগুলি রাজনৈতিক 
অভিপদ্ধিতে রাখা হইয়াছে ইহা তাহাদিগকে জানাইয়া! দিলেই প্রতিকার হইবে। 
ভারতীয় দুতাবান লড়িয়াছেন কি না এবং প্রতিকার হইয়াছে কি ন! জানি না। 

পেনসিলভানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্থানী তৎপরতার আরও পরিচয় 
পাইলাম। গিয়াছিলাম ডাঃ নবরমান ব্রাউনের কাছে। তিনি বলিলেন-_-আজ 
এখানে এশিয়া বিভাগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আছে; আপনি কি যোগ 
দিতে চাহেন ? এ স্থযোগ কি আমি ছাড়ি? গেলাম তার সঙ্গে সেমিনারে । 

ডাঃ শর্টবার্গ নামে পেনসিলভানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এক বৎসর 
ভারতে ছিলেন গবেষণার কাজে । গবেষণার বিষয় ছিল ভারতীয় মুসলমান সমাজে 
জাতিভেদ প্রথা । ভারতের অনেকগুলি জায়গায় তিনি থাকিয়াছেন এবং বিষয়টি 
পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন । তাঁর বইয়ের সারাংশ তৈরি হইয়াছে এবং উহ! তিনি & 
সেমিনারে পড়িবেন। পাকিস্থান এই সংবাদ বাখিয়াছে। রাজসাহী বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
এক মুসলমান অধ্যাপককে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্ালয়ে তাহারা ভিজিটিং 
অধ্যাপক হিসাবে বসাইয়৷ রাখিয়াছে এবং এদিন সিলেট কলেজের এক হিন্দু 
অধ্যাপককে সেখানে পাঠাইয়াছে। ভারতের পক্ষে কেহ নাই। নিছক ঘটনাচক্রে 
আমি সেখানে উপস্থিত হইয়াছি। 


১৩৯ 


যুললমান সমাজে জাতিতেদ প্রথা সম্বন্ধে শর্টবার্স ঠিকভাবেই বলিলেন। 
তারতীয় মুললমানেরা! কোথা হইতে আপিল সে সম্বন্ধে শর্টবার্গ বলিলেন--ইহারা 
আরব হইতে আসিয়াছে বলিয়া দাবী করে। 

যখন বলিলাম-_ভারতীয় মুসলমানেরা আরব হইতে আসে নাই, তাহারা 
ধর্দাস্তরিত হিচ্ছু মাত্র ; তখন রাজসাহীর অধ্যাপকটি বলিয়া উঠিলেন-_-জীবনে 
প্রথম আমি এই কথ শুনিলাম। | 

বলিলাম--তিনটি বইয়ের উল্লেখ আমি এই প্রসঙ্গে করিতেছি। বিজলি ও 
গ্বেইটের ভারতীয় সেব্সাস রিপোর্ট, পোর্টারের বঙ্গীয় সেব্সাস রিপোর্ট এবং অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে গোলাম হোসেন লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাস রিয়াদুস সালাতিন। এই 
তিনধানি বইয়ে ভারতীয় মুসলমানেরা কি ভাবে কত লংখ্যায় এবং কবে ধর্মান্তরিত 
হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ আছে । 

শর্টবার্গ বলিলেন___রিজলি রিপোর্ট আমার কাছে আছে কিন্তু উহা আমি 
ভাল করিয্ন! পড়ি নাই। আর ছুটি বই আমি দেখি নাই। 

বলিলাম--একটি অঙ্ক কবিয়! দেখুন । আরবের লোকসংখ্যা কত, মানুষ কি 
হারে বাঁড়িতে পাবে, এই হারে আরবের সব লোক বাড়িলেও ভারতের মুসলমান 
সংখ্যার সমান হইতে পারে কি না? 

ডাঃ ল্যান্বার্ট নামে পেনসিলভানিয়ার আর এক অধ্যাপক সেমিনারে ছিলেন। 
তিনি পাইপ ফু*কিতে ফু'কিতে বলিলেন--হা, আমরা বুঝিয়াছি। আরব হইতে 
আগত লোক এত বাড়িতে পারে না, ইহারা ধর্ধ্াস্তবিতও নয়, এরা নিশ্চয়ই 
আকাশ হইতে পড়িয়াছে। (756 10096 10859 0.00990. 1:00 (109 
910, ) ৃ 
শর্টবার্গ তিনটি বইয়েরই পুরো! নাম, লেখকের নাম এবং কোথায় পাওয়া! 
যাইতে পারে তাহ। জানিয়৷ নিলেন । 

পাকিস্থানী কূটনীতির আরও পরিচয় পাইলাম সেমিনারের পর । সেমিনার 
ভাঙ্গিবামাত্র পাকিস্থানী অধ্যাপক মালেক আসিয়া ছ্যাগ্ডশেক করিলেন। একজন 
আমেরিকান অধ্যাপক মন্তব্য করিলেন--7'₹০ 11909 9697 & 1£0:099৪ 
9989 | মালেক সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন । আগেই আর একটি 
নিমন্ত্রণ নিয়াছিলাম বলিয়া নিতান্ত আগ্রহ সত্বেও মালেকের অন্গুরোধ রাখিতে 
পরিলাম না । 


১৪৭ 


সমালোচককে দুর হইতে কটুক্তি বর্ধণের স্তায় নির্ধব,দ্বিতা আধুনিক জগতে আর 

নাই,_-এই কথাটি আমরা আজও বুঝি নাই, পাকিস্থান তাল ভাবেই বুঝিয়াছে। 
ভত্ত্র সমাজে সংযোগ রক্ষার জন্য তাহার সর্বত্র লোক পাঠাইতেছে। সমালোচকের 
সঙ্গে আলোচন! তার! তাহাকে ম্বপক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছে । ইহাই আধুনিক 
লমাজের নিয়ম । ইহাই আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিপ্লোম্যাসি। পাকিস্থানীরা 
আরবের খাস বংশধর-_-এই ভুল ইতিহাস প্রতিষ্ঠার জন্যই তাহারা আগ্রহশীল এবং 
সতর্ক। আর আমরা নিজেদের প্রাচীন, মহান, গৌরবময় এঁতিহা বিদেশে 
প্রচারের কোন চেষ্টা করি না । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া বিভাগে অন্তান্ত পত্রিকার সঙ্গে দেখি আনন্দবাজার 
পত্রিকা । জিজ্ঞাসা করিলাম-_এটা দিয়ে তোমরা কি কর? 

ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা! আমরা আনি এবং মাইক্রোফিলম করিয়া 
সেগুলি রাখ। 

পেনসিলতানিয়! বিশ্ববিগ্তালয়ের এশিয়া বিভাগের জ্ঞানান্বেষণ কত ব্যাপক 
ও বিজ্ঞানসম্মত তাহা! ম্বচক্ষে দেখিলাম । আর দেখিলাম পাকিস্থান উহার সুযোগ 
গ্রহণে আগ্রহশীল, ভারত উদ্দাসীন । 


১৪১৯ 


ওয়াশিংটন 


ফিলাডেলফিয়া হইতে রওনা হুইব ওয়াশিংটন । সেদিন ছিল রবিবার । 
ওয়াশিংটনে ডেভিস হাউসে উঠিব। সকাল বেলা হঠাৎ মনে পড়িল ডেভিস 
হাউসের ঠিকানা তে! আনি নাই। ফিলাডেলফিয়ায় ছিলাম কুজভেপ্ট হোটেলে । 
হোটেলের সঙ্গে ছিল রুজভেপ্ট কফি শপ। চা খাইতাম সেখানে । নীচে 
আসিয়া! হোটেলের কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করিলাম ওয়াশিংটনে ডেভিস হাউসের 
ঠিকানা তাহারা জানে কিনা। হোটেল ডিরেক্টরী দেখিয়া বলিল--না, এতে 
তো! নাম নাই। হোটেল হইলে নিশ্চয়ই নাম থাকিত। 

ধধায় পড়িলাম । কফি শপে চা খাইতে থেলাম। কফি শপের একজন 
পরিচারিকা এবং মালিকের সঙ্গে খুব আলাপ হইয়া গিয়াছিল। আমাকে দেখিলে 
মহিল! আগে আসিয়া কি চাই জিজ্ঞাসা করিতেন । একদিন কোথা হইতে 
আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতীয় শুনিয়া যেন আরও দর বাড়িয়া গেল। 
একদিন মহিলা বলিলেন তার এক ছেলে একটি বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক, আর 
এক ছেলে মিলিটারীতে আছে । লক্ষ্য করিতাম তিনি নিজের গাড়ীতে 
আসিতেন। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপকের মা হোটেলের পরিবেশিকার কাজ 
করিতেছেন । শ্রমের মর্যাদার এমন দৃষ্টান্ত দুর্পঘত। কফি শপের মালিকও গাড়ীতে 
আসিতেন। তার সঙ্গে থাকিতেন একটি মহিল! এবং একটি বছর পনেরো বয়সের 
ছেলে। এরাও পরিবেশনের কাজ করিতেন । তিন জনেরই মুখ দেখিয়া বেশ 
বোঝা যাইত এরা থুব ভদ্র পরিবারের লোক। ইংলগে ন! গিয়া আমি কেমন 


করিয়া এত ভাল ইংরেজি শিখিলাম ইহাতে ভদ্রলোক খুব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া- 
ছিলেন । 
যেদিন ফিলাডেলফিয়া হইতে রওনা হইতেছি সেদিন মালিকের পত্রী আসেন 


মাই। কি একট। অপারেসন্র জন্য হাসপাতালে ছিলেন। ছেলেও আসে নাই। 
সেই মহিলা এবং মালিকের নিকট বিদায় নিলাম। হোটেল কাউন্টারের মহিলা 
ভিজ্ঞাসা করিলেন-_-ট্যাক্সি চাই তে! ? দেখিলাম মহিলা একটি সুইচ টিপিলেন । 
তার পর মিনিট কয়েক চুপ চাপ। ভাবিতেছি--কই ট্যাক্সি ডাকিতে তো 
কাহাকেও বলিলেন না? এমনি সময় ট্যাক্সি আসিয়া গেল। তখন জানিলাম 
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স্কুইচ টিপিলে হোটেলের চূড়ায় একটি আলো জলে। উহা! দেখিলেই ট্যাক্সি 
ড্রাইভারের! বুঝিতে পারে হোটেল ট্যাক্সি চাহিতেছে। 

ঠিকান৷ সমস্তার সমাধান নিজের মনেই করিয়। নিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম 
টেলিফোন গাইডে ডেভিস হাউস নিশ্চয়ই পাইব এবং উহাতে ঠিকানা মিলিবেই। 
তাহাই হইল। ওয়াশিংটনে নামিয়া প্রথমেই পাবলিক টেলিফোনের খোপে 
ঢুকিলাম। সারি সারি খোপ। প্রত্যেক খোপে একটি করিয়া টেলিফোন 
গাইড । খুলিয়া! ডেভিস হাউসের ঠিকান! টুকিয়! নিলাম । 

এইবার ট্যাক্সি ষ্ট্যা্ড। অল্প কয়েকটি ট্যাক্সি দাড়ানো । একজন সার্জেন্ট 
গন্তব্যস্থল জিজ্ঞাসা করিল। বলিলাম। সে সঙ্গে নিয়া একটি ট্যাক্সিতে 
পৌছিয়া দ্দিল। উহাতে এক মহিলা বসিয়া ছিলেন। সার্জেন্ট ট্যাক্সি 
ড্রাইভারকে বলিয়া দিল-_-এর! ছুজনে একই দিকে যাইবে, নিয়া যাও। 

ওয়াশিংটনের ট্যাক্সিতে মিটার নাই। সমগ্র সহরটি চার ভাগে বিভক্ত__ 
উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব। একটি এলাকার 
মধ্যে যেখানেই যাও এক ভাড়া । এক এলাকা পার হইয়া অন্য এলাকার গ্রথম 
রাস্তায় যে ভাড়া শেষ রাম্তাতেও তাই। ট্যাক্সির মধ্যে একটি ম্যাপ আছে, 
সুতরাং কোন্‌ এলাকায় আছি ব! ঢুকিতেছি বুঝিতে কষ্ট হয় না। একা গেলে 
৭৫ সেপ্ট, দুজন গেলে প্রত্যেকে ৫* সেপ্ট। 

ট্যাক্সি চলিল। মহিলা! গিজ্ঞাসা করিলেন_-আপনি কোন্‌ দেশের লোক? 
ভারতীয় বলিতেই একেবারে খাড়া হইয়া! বসিলেন এবং বলিলেন-_আমি ভারতের 
ভাষ! সমস্তা বিষয়ে খুব আগ্রহশীল ; তার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাই । 

-_ বেশ, বলুন, ক্রি জানিতে চান? 

__ভারতে শুনিয়াছি অসংখ্য ভাষা প্রচলিত এবং সব কয়টি ভাষাগোঠীতে 
ভয়ানক ঝগড়। মারামারি । সত্যি কথাটা! কি? 

-_-সত্যি কথাটা হইতেছে এই যে, ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষা চৌদ্দটি এবং 
উপভাষা প্রীয় ছুই শত। ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ কিছুই নাই, 
প্রত্যেক ভাষাগোী নিজেদের একটা! শাসনতান্ত্রিক ইউনিট ব! প্রদেশ চায়। সেই 
দাবীর যৌক্তিকতা নিয়া মতভেদ আছে। কেহ মনে করেন ভাবাভিত্তিক প্রদ্দেশ 
ভাল, তাহাতে সকল প্রকার কাজকর্খ এবং প্রতিভা বিকাশের সুবিধা হয়) 
আবার অন্ত দল মনে করেন ইহাতে বিরোধ আরও বাড়ে। 
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--আছ্ছা) আগে ভাষাগুলোর নাম বলুন । 

-_বাঙ্গলা, হিন্দী... 

-দাড়ণি ঈাড়ান। কি বললেন? বাং".'বাং.."বাংলা ? হি কি?হি 

| *পন্‌ ছিংত। , 

__ওড়িয়া, মহারাই্রী-_ | 

এইবার মহিলা! মহারাষ্্রীতে আসিয়া সেই যে আছাড় খাইলেন, আর উঠিতে 
পারিলেন না । ই উচ্চারণ কিছুতেই হয় না । প্রতি বারই বলেন-_মহোরার্ট্র 
আমি বলি-_না, মহারাই্রী। মোহারাদ্রি--। আবার বলি-_, মহারাষ্্রী। মহিলা 
নাছোড়বান্দা। ক্রমাগত সঠিক উচ্চারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । প্রতিবার 
ব্যর্থ হইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমিও তর্ক হইতে রেহাই পাইয়৷ বাচিয়া 
গেলাম । 

ট্যাক্সি ডেভিস হাউসে পোছিয়া গেল। বাড়ীর গায়ে নাম লেখা দেখিয়া 
বুঝিলাম ঠিকই আসিয়াছি। বাড়ীর সামনে ছিলেন এক বৃদ্ধ! মহিলা, বলিলেন-_ 
মিঃ বর্ণ? 

-হা। 

-_ আমি মিসেস চামাস+। 

ডেভিস হাউসে মিসেস চামাস” সমস্ত ব্যবস্থা! করিবেন ইহা জানিতাম। ট্যাক্সির 


সেই মহিলার নিকট বিদায় নিতে হাত জোড় করিয়৷ নমস্কার করিলাম । 

_-এটা কি জিনিষ? 

_-এই আমাদের দেশের অভিবাদনের রীতি, আমরা সেই সঙ্গে বলি নমস্কার। 

ট্যাক্সি চলিয়া গেল । 

ডেভিস হাউস হোটেল নহে। কোয়েকারদের একটি বাড়ী। মিঃ এবং 
মিসেস চামাস” এখানে থাকেন। বাড়ীটিতে কয়েকজন অতিথি রাখিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কম খরচ, সুন্দর ব্যবস্থা এবং অতিশয় ভদ্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশের 
জন্য এই বাড়ীর সন্ধান ধার! জানেন তাহারাই এখানে আসেন এবং বন্ধুবান্ধবকে 
আদিতে বলেন। অবস্থিতিও সহরের কেন্্স্থলে । এখানকার একটি সুবিধা এই 
যে, সকালে ব্রেকফাস্ট এবং বিকালে চ৷ পাওয়া! যায়। চার্জও কম। 

সকাল আটটায় দশ মিনিটের জন্ঠ একটি প্রার্থনা বৈঠক হয়। একটি নির্দিষ্ট 
ঘরে সকলে সমবেত হয় এবং পাঁচ মিনিট শুধু নীরবে বসিয়া থাকে। তারপর 
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পাঁচ মিনিট মিঃ অথবা মিসেস চামান” বাইবেল হইতে কোন অংশ পাঠ করেন। 
পাঠ অস্তে সমবেত সকলে গোল হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া! কিছুক্ষণ ধাড়ার। 
তার পর ব্রেকফাষ্ট টেবিলে রওনা হয়। ভাল একটি রিডিং কুম আছে । অনেক 
ভাল ম্যাগাজিন আসে । 

ব্রেকফা্ট টেবিলে প্রায় প্রতিদিনই নৃততন নৃতন অতিথির দর্শন মিলিয়! থাকে। 
দক্ষিণ আমেরিকান রাজিও দম্পতির সঙ্গে আলাপ হইল। ইরানী, জাপান্রী, 
হাবসী প্রভৃতি অনেক জাতের লোকের সঙ্গে এক সপ্তাহের মধ্যে পরিচয় হইয়া 
গেল। 

ডেতিস হাউসে অফিসের কাজ করিত একটি শাড়ীপরা তরুণী । হায়দরাবাদে 
বাড়ী, মুসলমান এবং এখন পাকিস্থানী নাগরিক | স্বামী হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পড়িতেছে, পন্থী চাকরি করিয়া খরচ চালাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম-__ 
হাসানের পড়া শেষ হইলে কি দেশে চলিয়া যাইবে? মেয়েটি বলিল-_না, তখন 
হাসান চাকরি করিবে এবং সে বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়িবে। ছুজনের ডিগ্রী 
নেওয়া শেষ হইলে তখন একসঙ্গে দেশে ফিরিবে। 

আমেরিকার আরও বহু স্থানে এই জিনিষটি দেখিয়াছি; স্বামী চাকরি করিয়। 
পত্বীকে বিশ্ববিদ্ভালয়ে পড়াইতেছে ; তার পড়া শেষ হইলে নিজে বিশ্ববিষ্ঞালয়ে 
চুকিতেছে এবং পত্বী কাজ জুটাইয়! তাহার খরচ চালাইতেছে। সব গবর্ণমেন্ট 
নিজের দেশের তরুণ তরুণীদের এই ন্থুযোগ নিতে দেয়, দেয় না একা ভারত। 
অসংখ্য ভারতীয়, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী তরুণ তরুণী এই সুযোগ নিতে পারে। 
এরসপ চেষ্টার বিশ্বের সমস্ত ফ্লেশের গবর্ণমেপ্ট সহায় হয়, অমোদের দেশে 
“ডেমোক্রাটিক' গবর্ণমেন্টই এই উদ্ধমশীলতার সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক । 
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হোয়াইট হাউন 


ম্যাডেন হোয়াইট হাউস দেখার বঙ্গোবস্ত করিয়া দিলেন। গ্রিয়া দেখিলাম 
অনুমতি পাওয়া অতি সহজ, গুধু নির্দিষ্ট সময়ে যাইতে হয়। কার্ড লাখে না। 
খেটে তালিক! হাতে সার্জেণ্ট থাকে। নাম বলিলেই ঢুকতে দেয়। আগে 
হইতে সময় ঠিক করিয়া নিতে হয় এই মাত্র। দশ বারোজন লোক জমিলে 
একজন সার্জেন্ট তাহাদিগকে নিয়া রওনা হয়। বাড়ীটি আমাদের গবর্ণমেন্ট 
হাউসের চেয়ে ছোট । আয়তন ১৭* ফিট লব্া এবং ৮৫ ফিট চওড়া । তিন 
তলায় প্রেমিডেন্ট থাকেন, নীচের ছুই তলায় অফিস। অফিস ঘরগালর 
প্রত্যেকটি সকলকে দেখিতে দেয়। দিল্লীতে রাইপতি ভবনের প্রধান হলে যে 
কারুকার্ধ্য এবং চাকচিক্য আছে হোয়াইট হাউসে তার কিছুই নাই। যে হলে 
রাজদৃত প্রভৃতির অভ্যর্থনা বা বল নাচ প্রভৃতি হয় সেটি বড়, তাও আমাদের 
রাষইগতি ভবন বা গবর্ণমেন্ট হাউসের তুলনায় অনেক ছোট। অফিস ঘরগুলি 
বেশ ছোট। : 

জর্জ ওয়াশিংটন বাদে আর প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট এই বাড়ীতে বাস 
করিয়াছেন। ১৭ একর জমির উপর বাড়ী। এটিই ওয়াশিংটনের সব চেয়ে 
পুরাণো ভবন। ১৭৯২ সালে প্রেসিডেন্ট তবনের ডিজাইনের এক প্রতিযোগিতা 
হয়। জেমস হোবান নামক জনৈক আইরিশ-আমেরিকানের ডিজাইন গৃহীত হয় 
এবং তিনি ৫** ডলার পুরস্কার গান। বাড়ীটি প্রথমে সাদা ছিল না। ছাই 
রং-এর স্তাতষ্টোনে তৈরি হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের 
সময় উহারা বাড়ীটিতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং তাহাতে বাহিরের চেহারা নষ্ট 
হইয়া যায়। এর পর চুণকাম কারয়! বাড়ীর চেহারা সাদা করা হয়। বাড়ীটি 
তিনতলা, কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে দোতলা! মনে হয়। ১৯৪৯.এ বাড়ীটি 
বিপজ্জনক হইয়া উঠে। তখন তিনতল! বাদে বাকি দুই তল! একেবারে 
বদলাইয়া নূতন করিয়া! ফেলা হয়। জেফারসন, লিঙ্কন প্রভৃতি যে সব ঘরে 
বিয়া কাজ করিয়াছেন, যে ঘরে লিঙ্কন নিগ্রোদের মুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন 
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সেগুলি এখন আর নাই। পুরাণে প্রেসিডেপ্টদের ব্যবহৃত অনেক জিনিষপঞ্জ 
আলমারীতে সাজানো আছে । সেদ্দিক হইতে বাড়ীটিকে একটি মিউজিয়ামও 
বলা যায়। অনেকগুলি এতিহাসিক ছবিও আছে । | 

লক্ষ্য করিলাম প্রথম ঘরে রাষ্ট্রীয় শীলমোহরে ঈগলের মুখ বাম দিকে অর্থাৎ 
তীরের দিকে ফেরানো! রহিয়াছে । পরে আর একটি ঘরে উহ! বদলাইয়! গিয়াছে, 
ঈগলের মুখ ডান দিকে অর্থাৎ ওলিভ-গুচ্ছের দ্দিকে ফিরিয়াছে। মনে হইল 
আমেরিকা যুদ্ধ হইতে শান্তির দিকে ফিরিক্লাছে ইহাই হয়ত নূতন শীলমোহরের 
তাৎপর্যয। সাজ্জেন্ট প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয় উহার পরিচয় দ্িতেছিল। অত লোকের 
মধ্যে শীলের তাৎপর্য্য তাহাকে জিজ্ঞাস! করিতে পারিলাম না । পরে আমেরিকান 
এঁতিহাসিক এসোপিয়েসনে ডাঃ শেফারকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম এবং জানিয়া- 
ছিলাম আমার আন্দাজই ঠিক। রি 

আসবাবপত্র খুব একটা মুল্যবান বলিয়া মনে হইল না। কম্পাউণ্ডে সর্বত্র 
গাছের পাতা ছড়ানো । দিল্লীর রাই পতি ভবনের মোগল গাডেনের তুলনায় 
হোয়াইট হাউসের বাগান অতিশয় নগণ্য । এদিক দিয়! দরিদ্র দেশের প্রেসিডেপ্টের 
বাড়ী ধনকুবেবের দেশের প্রেসিডেপ্টের বাড়ীকে হার মানাইয় দিয়াছে । 

আমেরিকান কংগ্রেসের বাড়ী তৈরি হয় ১৮** সালে । ১৮১৪ সালে এটিতেও 
ইংরেজরা আগুন ধরাইয় দেয় এবং বাড়ীটি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেরামত করিতে 
পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। কংগ্রেসের বাড়ীকে এরা বলে ক্যাপিটল। বেশ উচু 
জায়গার উপর ৪ একর জমি নিয়া এই বাড়ী। দৈর্ঘ্য 4৫* ফিট, প্রস্থ ১৪* ফিট, 
উচ্চতা ২৮৭ ফিট । ক্যাপিটলের ডিজাইন নিয়াও প্রতিযোগিতা হয় এবং সৌধীন 
আকফ্িটেক্ট উইলিয়াম র্ণটনের ডিজাইন মনোনীত হয় । 

ক্যাপিটলের ভূগর্ভস্থ কারুকার্য অদ্ভুত। মাটির তলার পথ দিয়া কোথা 
হইতে কোথায় নিয়! চলিয়াছে অত অন্প সময়ে তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। 
মাটির তলার রাস্ত। দিয়! লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের অঙ্গে সংযোগ । কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট সাস্তদের প্রত্যেকের আলাদা অফিস ঘর। 
প্রত্যেকের আলাদা &াফ। আমেরিকার একমাত্র ভারতীয় কংগ্রেসম্যান দলীপ 
সিং সাউন্দের ঘরে গেলাম । তিনি ছিলেন ন।, নির্ববাচনকেন্দ্র কালিফোনিয়ায় 
গিয়াছিলেন। | 

প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট ছুটিরই হল দেখিলাম। ডিজাইন আমাদের 
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পার্পামেপ্টের যতই কিন্তু এখানেও আমর! আমেরিকাকে হার মানাইয়াছি। 
আমবাবপত্ত্র আমানের চেয়ে অনেক নিরেশ। অধিবেশন তখন ছিল না বলিয়! 
শুধু বাড়ীর দেখিয়াই ফিরিতে হুইল। 
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ডেমোক্রাটিক পার্টি 


ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পাটি - আমেরিকার ছুটি মাত্র রাত্- 
নৈতিক পার্টি। ডেমোক্রারিক পার্টির চেয়ারম্যান তখন ছিলেগ জন বেইলি 
এবং রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান উইলিয়াম মিলার । ডেমোক্রাটিক 
পার্ট অফিল দর্শন এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ব্যবস্থা 
ফিলাডেলফিয়া অফিস করিয়া দ্িয়াছিল। রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ 
তাহারা করিয়াছিল কিন্তু পাকাপাকি পময় ঠিক করিতে পারে নাই, আমাকে 
করিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমার পক্ষেও ভাহা সম্ভব হয় নাই। ন্ুতরাং 
কেবলমাত্র ডেমোক্রাটিক পার্টি অফিস দেখিয়াই মন্তষ্ট থাকিতে হইল। 

তখর নির্বাচন চলিতেছে । চেয়ারম্যান বেইলি ওয়াশিংটনে ছিলেন না। 
কিন্ত কোন অন্্বিধা হইল না । অফিসের আকারের কথা বলিয়া লাভ নাই। 
প্রকারটা কিছু তাংপর্য্যপূর্ণ। একটি ঘরে লাইব্রেরীর মত কা্ড“ইনডেক্স। 
কোন্‌ পার্টি কন্দাী কখন কোথায় আছে, কি কার্দ করিতেছে তাহা সেই 
কাড” দেখিয়া! মুহূর্ে বলিয়। দিতে পারে। পার্টির প্রতি কেন্দ্রের প্রতি মিনিটের 
কাজের সঠিক বিবরণ রাখা যায়, ইহা না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত হইত। 

আর একটি বন্ত নৃতন ঠেকিল। একজনের কাছে নিয়া খেল এবং 
পরিচয় করাইয়। দিল-ইনি আমাদের ডিরেক্টর অফ বিসার্চ। এর ঘরটি 
ছোট, বই এবং পত্রিকায় ঠাসা। পার্টি অফিসে ডিরেক্টর অফ রিসার্চ 
আমাদের কাছে একেবারে নুতন বন্ত। আমাদের দেশে দিল্লীতে কংগ্রেস 
পার্টির হেড অফিস দেখিয়াছি । সেধানে এই ছুই বস্তর একটিও নাই। 

ডিরেক্টর অফ রিসার্চের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ 
বৃটিশ পালণমেন্টারি এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্র নিয়া আলোচনা 
হুইল। আমার একটি ফরমূলা আছে-যে দেশ সামাজিক চেতনা এবং 
সামাজিক বিবেক (3০081 00208010080688 820. ৪0018] 90108089706 ) 


উচ্চমানে তুলিতে পারে নাই, সেখানে পালণমেপ্টারি গণতঙ্র সফল হইতে 
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পারে না বুটেনফে এই স্তরে পৌঁছিতে ছুই শতাব্দী সংগ্রাম করিতে হুইয়াছে। 
ভারতের ভ্তায় দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার মান কোনটিই এখনও 
পাতাল হইতে বেশী উপরে উঠিতে পারে নাই, সেখানে বুটিশ গালণমেণ্টারি 
গণতন্ত্রের সাফল্য আশা করাই ভুল। বৃটিশ পালামেন্টারি পদ্ধতির সাফল্যের 
আর একটি উপাদান সদাজাগ্রত সতত নির্ভীক ম্বাধীন সংবাদপত্র । এটি 
আমাদের দেশে বৃটিশ আমলে ছিল কিন্তু স্বাধীনতার'পর উহা লোপ পাইয়াছে। 
স্বাধীন সাংবাদিকত| এখন আর নাই। 

আমেরিকানরা গ্রামে বৃটিশ পদ্ধতি নিয়াই যাত্রা সুরু করিয়াছিল। কিন্তু 
কয়েক বছর পরেই তাহাদের সংবিধান আমূল বদলাইয়া ফেলে। আইন, 
শাসন এবং বিচার রাষ্্রেরে এই তিন অঙ্গ কে কাহার উপর কতট! নির্ভর 
“করিবে তাহা আধুনিক রাই বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান প্রশ্ন । তখন আমেরিকাতেও 
আমাদেরই মত ছত্রিশ জাত, ছাগ্সান্ম ভাষা এবং অনেকগুলি ধর্ম সম্প্রদায় 
ছিল। খুষ্টানদের মধ্যেই অজন্র ভেদ ছিল। ছর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন, 
প্রভৃতি এমন এক রা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিলেন যার ফলে রাহর এই তিন 
অঙ্গ একেবারে পৃথক থাকিবে এবং একে অপরের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবে না। বৃটিশ পালামেপ্টারি পদ্ধতিতে এই তিন অঙের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এবং তিনটির উপরেই শাসন বিভাগ কর্তৃত্ব করে। 
আইন সভার নেতা গবর্ণমে্ট গঠন করেন। গবর্ণমে্ট আইনের প্রস্তাব 
পার্লামেন্টে আনেন। আইন সভার সভ্য হইয়া ঢুকিতে পারিলে মন্ত্রী হইবার 
স্থযোগ থাকে এবং বিরোধী দলের লোক হইলেও গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
জন্মে। আইন সভার সত্যের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টকে দিয়া ব্যক্তি বা কোম্পানী- 
গত স্বার্থ সিদ্ধি করাইয়া দেওয়ার সুযোগ থাকে বলিয়া নিজস্ব লোক 
আইন সভায় প্রেরণে কায়েমী স্বার্থদের আগ্রহ থাকে । বিচার বিভাগের সঙ্গে 
গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না বটে কিন্তু পালণমেন্ট মারফৎ গবর্ণমেন্ট 
আদালতের ক্ষমতা সঙ্গুচিত করিতে পারে। 

ভারতে বৃটিশ পার্লামেপ্টারি পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে । এখানেও আইনসভা 
এবং আদালতের উপর গবর্ণমেন্ট সর্বোচ্চ কর্তা। একটি দৃষ্টান্ত দিলাম! 
সেই সময়ে বেরুবাড়ী আন্দোলন চলিতেছিল। গবর্ণমেণ্ট পাকিস্বানকে বেক্ুবাড়ী 
দানের প্রতি্তি দিলেন । সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন--সংবিধান মতে তাহা করা 
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যায় না। গবর্ণমেন্ট পাপামেন্টে বিল আনিয়া সংবিধান সংশোধন করিলেন। 
আবার মামলা হইল । এবার স্ুগ্রীম কোর্ট বলিলেন সংবিধান মতে বেরুবাড়ী 
দেওয়। ধায়। 


আমেরিকান সংবিধানের তাৎপর্য সম্পৃর্থ পথক। আইন সভা আইন এবং 
বাজেট তৈরি করিবে কিন্তু গবর্ণমে্ট গঠন করিবে না, গবর্ণমেন্টের নিকট তার 
কাজের কৈফিয়তও চাহিতে পারিবে না। চার বছর বাদে একবার জনসাধারণকে 
ডাকিয়া বলা হয়_--তোমরা! একজন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন কর ; দেশ শাসনের 
সকল প্রকার দায়িত্ব তাহার হাতে অর্পণ করিতে হইবে । শাসনের ভাল মন্দ সব 
কিছুর দায়িত্ব এক! তাহাকেই নিতে হইবে । যদ্ধি তিনি ব্যর্থ হন তবে চার বছর 
বাদে তাহাকে সরাইয়! দেওয়া হইবে । যদ্দি সফল হন তবে তিন টার্মে বারো বছর 
পর্যযস্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইতে পারিবে । আইন সভা যে আইন এবং বাজেট তৈরি 
করিবে প্রেসিডেণ্টকে তার চৌহুদ্দির মধ্যে থাকিতে হইবে । তিনি নিজের 
মনোমত দশ জন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন, ইহারা আইন সভায় ঢুকিবেন ন1। 
সেক্রেটারীর নিয়োগ এবং পদ্চ্যুতি সম্পূর্ণরূপে প্রেসিডেণ্টের উপর নির্ভর করিবে। 
আইন প্রণেতা এবং গবর্ণমেন্টের মধ্যে বাধ্যবাধকতার ঘনিষ্ঠতা একেবারে বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইল। বুটিশ পার্লামেন্টারি প্রথায় গবর্ণমেণ্টকে পালণমেশ্টের 
ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং এম. পি-দের তোয়াজ করিতে 
হয়। আমেরিকান পদ্ধতিতে এই সম্পর্ক নাই। আইন সভা অথবা গবর্ণমেণ্ট 
সংবিধান বিরোধী কাজ করিতেছে মনে করিলে স্ুগ্রীম কোর্ট তাহা নাকচ করিয়া 
দিতে পারেন । সংবিধান বদলানো আমাদের মত সহজ নয়। আমাদের 
মত গবর্ণমেন্টের খুসী মাফিক স্ুগ্রীম কোর্টের হাত পা বাধিবার উপায় আমেরিকার 
নাই। সংবিধান পরিবর্তন সহজ কর! পালবমেন্টাবি পদ্ধতির অন্যতম বিশেষত্ব 
এবং আমেরিকান পদ্ধতির বিশেষত্ব সংবিধান পরিবর্তনের কঠোরতা । 


ডিরেক্টর অফ রিসার্চ আমার এই বিশ্লেষণ সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন-_ 
অনগ্রসর দ্বেশে বুটিশ পালণমেন্টারি পদ্ধতি প্রবর্তন সফল হইয়াছে ইহা বল! 
বায় না। 

বলিলাম--মিশর হইতে ইন্দোনেশিয় পর্য্যন্ত দেখুন, এশিয়ার যত দেশে বৃটিশ 
পালণমেণ্টারি পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, তার একটিতেও উহ] টিশকে নাই। হয় 
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সামরিক ডিক্টেটবশিপ নয় তো কমুনিষ্ট ডিক্টেটরশিপ আসিয়াছে । ভারতে বাহা 
চলিতেছে তাহাকেও ভিক্টেটবূশিপেরই একটি রূপ বলা যায়। 

- আমিও ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি। আপনাদের দেশে যাহা চলিতেছে তাহাকে 
গ্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপ (10918831890. 0106860381210 ) বলা যায়। 

অনেক কথায় যাহ! বলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা! তিনি ছুটি মাত শবে 
বুঝাইয়৷ দিলেন। 

লাইব্রেরীটিও কম বড় নয়। যিনি অফিস দেখাইতেছিলেন (নামটা মনে 
নাই) তিনি চ আনিতে বলিলেন । জিজ্ঞাসা করিলাম আপনাদের পার্টির 
প্রতীক গাধা কেন? রিপাবলিকান পার্টর প্রতীকই বা হাতী কেন? 

_ প্রায় শো বছর আগে পার্টি যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ভোটদাতারা 
হয় ছিল গাধার মত বোকা, নয় তে৷ হাতীর মত মন্থর। পার্টি প্রতীকে ভোট- 
দাতাদের চরিত্র প্রতিফলিত করা উচিত-_হুয়তো ইহা মনে করিয়াই প্রাচীনেরা 
& হুই প্রতীক বছিয়! নিয়াছিলেন । 

তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন--তবে একটা কথ! । হাতী আর গাধা 
ছুটোরই বুদ্ধি মূলতঃ একই, ছুটোই সমান বোকা। ছুটোই ভোটদাতাদের 
একই চরিত্রের প্রতীক । 

বলিলাম-_এখনও কি ভোটারদের বুদ্ধি খুব বেশী বাড়িয়াছে? 
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উইমেন ভোটার লীগ 


লীগ ফর উইমেন তোটার অফিস। এটি আমেরিকার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। 
মেয়েরা এটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমেরিকান নারী ভোটারদের কি ভাবে 
ভোট দেওয়া! উচিত তাহা শিখানো এ"দের কাজ। এব! রাজনীতির চূড়ান্ত 
করেন কিন্তু দূলা্লি একেবারেই নাই। আমি সেখানে থাকার সময়েই এক 
নাইজেরিয়ান সাংবাদিক মহিল! আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন, আমি চুপ করিয় শুনিতে লাগিলাম। 

- আপনারা তো দেশের রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামান ; আপনাদের 
নিজেদের নির্বাচনে রাজনীতি হয় না? 

আমাদের সঙ্গে কথ! বলিতেছিলেন লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিসেস সিমরেল। 
তিনি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন-_ আমানের নির্বাচনে রাঙ্জনীতির মানে? 

-মানে আপনাদের প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী নির্বাচনে দলাদলি হয় না? 

--মোটেই না। আমাদের নিয়ম আছে যে, প্রেলিডেন্ট, সেক্রেটারী বা 
বোর্ডের কোন সভ্যা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সভ্যা থাকতে পারবেন 
না। সত্য কথ! বলতে কি, আমাদের মধ্যে কে কোন্‌ দলের সঙ্গে জড়িত 
তা আমরাই অনেকে জানি না। আমাদের নিজেদের কর্মকর্রী নির্বাচনের 
ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা নিয়ে কোন ভোটাতুটি হয় না। মিজেরাই ঠিক 
করে নেই। 

-সে কি কথা। আমাদের দেশে এত বড় একটা! প্রতিষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট 
সেক্রেটারী নির্বাচন নিয়েই তো ফাটাফাটি হয়ে যাবে। 

বিশ্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম--এ আবার কি রকম প্রতিষ্ঠান ? মেয়েমানুষ 
ঝগড়া করে নাঁ-এও কি বিশ্বাসযোগা কথা? খুব তীব্র ভাবেই মিসেস 
পিমরেলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বুঝিতে কষ্ট হুইল না বে, 
এটা অভিনয় নয়। 
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হঠাৎ জামার দিকে ফিরিয়া সিমরেল ছিজাসা৷ করিলেন--আপনাদের দেশেও 
কি এ রকম হলাদলি হয়? 

ডাহা মিথ্যা কথ! বলিলাম--মোটেই না, আমাদের দেশে অনেক রকম 
নারী প্রতিষ্ঠান আছে, ঠিক এ রকম অবশ্তা নাই। তারা তো দলাদলি 
করে না? 

নাইজিবিয়ান মহিলাটি তরুণী এবং খুব চটপটে। সে খানিকট৷ ভ্যাবাচাকা 
খাইয়। চুপ করিয়া গেল। 

মহিলা! বলিলেন-__আপনি কাল ছুপুরে এখানে আসুন, কাল আমাদের 
দেশব্যাপী নির্বাচনের দিন। আপনাকে আমাদের নির্বাচন দেখাব। 

প্রস্তাবটি মিতাস্ত লোভনীয়, কিন্তু সেদিনই শ্রমিক ফেডারেশনের পোলকের 
সঙ্গে বেলা ১২-১৫ মিনিটে মধ্যাহ্ন তোজন ঠিক করিয়াছি । সকাল শাড়ে দশটায় 
সুগ্রীম কোর্ট । 

বলিলাম--ছুপুর বেল! কখন ? 

--একটা বাজতে দশ মিনিট থাকতে এলেই হবে। এখান থেকে কিছু 
দূরে আরলিংটন সহরে আপনাকে নিয়ে যাব। 

হিসাব করিয়া দেখিলাম সুপ্রীম কোর্টে এক ঘন্টা থাকিয়া যদি বাহির 
হই এবং পোলকের কাছে ১২টায় যাই তবে নির্দিষ্ট সময়ে এদের আফিসে 
হাজির হইতে পারিব। রাজি হইয়৷ বাহির হইলাম । 

সেদিন মঙ্গলবার । সকাল ১০।॥ টায় সুপ্রীম কোর্ট। প্রকাণ্ড বাড়ী। মাথায় 
লেখা 75081 এ 36198 01001 71&জ- আইনের অধীনে সমান বিচার। 
আমাদের লাটভবনের মত অনেকগুলি সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে. উঠিতে হয়। 
প্রথমেই প্রায় ৫* ফুট চওড়া এবং ২** ফুট লম্বা এক প্রকাণ্ড হল। হলের দুই 
প্রান্তে ছুই সাঞ্জেন্ট দণ্ডায়মান, আর একটিও লোক নাই। ভাবিলাম-_-তবে কি আজ 
ছুটি? ভয়ে ভয়ে প্রথম সাঞ্জে্টকে ছিজ্ঞাসা করিতেই বলিল--না, হলের 
এ প্রান্তে আদালত কক্ষ, এ সার্জে্ট আপনাকে নিয়! বসাইয়! দিবে। 

অপর প্রান্তের সার্জেন্ট আর একজনকে সোপর্দ করিয়া দিল। সেনিয়া 
আদালত কক্ষে বসাইল। একটি মাত্র আদালত কক্ষ । নয় জন বিচারক 
সমাসীন। মাঝখানে প্রধান বিচারপতি, ছুপাশে চারজন করিয়া বিচারক। 
প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া মাইক । তাদের সামনে এটপীঁর দ্রাড়াইবার 
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স্থান। তার সামনেও একটি মাইক। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রত্যেকের কথা 
শোনা বায়। ৃ র 

একজন এটর্ণী কথা বলিতেছিলেন। তীর বক্তব্য শেষ হইল। প্রধান 
বিচারপতি অপরপক্ষের এটরণীকে ডাকিলেন_-ইয়েস, মিঃ অমুক । 
. তিনি আদালতকে সম্বোধন করিলেন_-মিঃ চীফ জান্টিস্‌ এও আদার 
জাজেস। কোথায় 'মে ইট প্লীজ ইয়োর লর্ভশিপ', কোথায় বা "ইয়োর 
অনার'! আমাদের দেশের সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টে এখনও লর্ডশিপের 
ছড়াছড়ি। কথা বলিতে উঠিলেই ইয়েস মি লর্ড, নো মি লর্ড, আই মি 
লর্ড, সে মি লর্ড, দিস মিল ইত্যাদি। এখানে প্রধান বিচারপতি এটর্ীকে 
প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিতেছেন-ইয়েস মিঃ চীফ জাষ্টিস ওয়ারেন। 
অপর ক্লোন বিচারক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছেন-_ নো, মিঃ জাষ্টিস 
ডগলাস। অনেক সময় শুধু ইয়েস বা শুধু নো। 

বুঝিলাম, এরা গণতন্ত্র মানে আর আমরা স্বাধীনতার পাইয়া গণতন্ত্র 
স্থাপনের চৌদ্দ বৎসর পরেও বিলাভী মেকি লর্ড সাজিয়া ধন্য জ্ঞান 
করিতেছি। কাল যে ব্যারিষ্টার বা এডভোকেট ছিলেন কমরেড বা বন্ধু, 
আজ বেঞ্চে চড়িয়াই তিনি হইয়া যান লর্ড। 

সুপ্রীম কোর্টেও উকীলের কোন পোষাক বা গাউন নাই। আর আমর! 
এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দেশে বিলাতী হাই কলার, কোট প্যান্ট এবং গাউনের 
বোঝা বহিয়৷ মবিতেছি। গণতন্ত্রের বুলি ফুটিতে দেরী হয় না, কিন্তু গণতন্ত্র 
মস্তিষ্কে ঢুকিতে রীতিমত সময় লাগে। 

ঠিক বারোটায় পোলকের নিকট উপস্থিত হইয়া বিপদ্দের কথ। বলিলাম-_ 
মাত্র ৫* মিনিট সময় আছে। তৎক্ষণাৎ ছুজনে বাহির হইয়া! পড়িলাম। 
সামনেই তাল রেস্তেশরা। আমাদের রাজনীতি অর্থনীতি এবং শ্রমিক নীতি 
নিয় অনেক আলোচনা হইল । কোথায় ৫* মিনিট? রেস্তোরা হইতে 
যখন বাহির হইলাম তখন ১টা বাজিয়া দশ মিনিট। লীগের অফিস সেখান 
হইতে দশ মিনিটের হাটা পথ। পোলক সে পর্য্স্ত আগ্াাইয়া দিয়া গেলেন । 
অতি অমায়িক এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই পোলক। বিদায় গ্রহণের সময় 
বলিলেন__-আবার কলিকাতায় দেখা হইবে। 

লীগের অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখি মহিলারা অপেক্ষা করিতেছেন। 
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লীগের আরূলিংটন শাখার সভানেত্রী মিসেস নউম্যান নিজেই আপিয়াছেন 
আমাকে নিতে । ধরে চুকিতেই বলিলেন অনেক ফেরী হয়ে গ্নেছে, আর 
দেরী নয়, চলুন । 

অফিস হুইতে বাহির হইয়া প্রথমেই পাশের একটি বড় বাড়ীতে ঢুকিলেন। 
সেটা মঙ্গম্তবাসের বাড়ী নয়, গাড়ী রাখার আট কি দশতল! বাড়ী। লিফটে 
গাড়ী নামিল এক বিশাল ক্যাডিলাক। মহিলাটি পাতলা ছিপছিপে । 
গাড়ী এবং মহিলার দিকে তাকাইয়া' ভাবিতেছি দ্রাইভাগ কোথায়--ততক্ষণে 
মহিলা -কিয়ারিং ধরিয়াছেন এবং দরজা খুলিয়া দিয়া বলিতেছেন, কই আসুন । 

গাড়ী চলিল। ভয়ই করিতেছিল প্রথমটা, কিন্ত মহিলার দক্ষতা দেখিয়া 
কয়েক মিনিটেই ভয় কাটিয়া গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে মহিলা ভিজাস৷ 
করিলেন- মেয়েমান্গুষ গাড়ী চালাচ্ছে, ভয় করছে না তো? 

__ প্রথমটা একটু করছিল, এখন কেটে গ্েছে। আপনাদের এখানে তো 
দ্বেখছি মেয়ের! গাড়ী কেন, ট্রামগাড়ী, ট্যাক্সি পর্ধ্যস্ত চালাচ্ছে। 

-ট্যাক্সি চালাবার সাহস অবশ্ত আমার নেই, তবে নিজেদের গাড়ী আজ- 
কাল বাড়ীর মেয়েরা না চালালে উপায় নেই। আমাকে ছুবার করে চার বার 
গাড়ী নিয়ে বেরোতে হয় | সকাল নয়টায় ছেলেমেয়েদের সুলে দিয়ে আমি । 
তার পর আবার দশটায় আমার স্বামীকে অফিসে পৌছাতে বাই। ক্ষুলে এবং 
অফিসে কোধাও গাড়ী রাখার জায়গা নাই। কাজেই পৌছে দিয়ে আবার গাড়ী 
বাড়ীতে নিয়ে আসতে হয়। বিকালে আবার তাদের আনতে যাই। বাড়ীতে 
আজকাল কেউ ঝি চাকর রাখতে পারে না। রান্না, বাসন ধোর়। সমস্ত কাজ 
নিজেদের করতে হয়। তার উপর গিনীদের আর এক কাজ বেড়েছে-_ 
দ্রাইভারগিরি | 

আরলিংটন পৌঁছাইলাম। পোলিং বুথে জনা বারে! বিদ্দেশী উপস্থিত। 
তুরক্ষ, ইরাণ, যুগোষ্নাতিয়া, আজ্জেষ্টিন প্রভৃতি অনেক দেশের লোক। একজন 
ভারতীয়-_হায়দরাবাদের অধিবাসী। এরা সবাই এখানকার সরকারের 
অতিথি, একমাত্র আমি বেসরকারী অতিথি, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার 
কোন সম্পর্ক নাই । পোলিং বুধ দেখা! হইল। আঞ্জকাল আমেরিকায় যন্ত্রে 
সাহায্যে ভোট নেওয়া হয়। ইছাতে তুল ভোট, জাল ভোট প্রতৃতি হইতে 
পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনাও হইয়! যায় । ভোট গ্রহণ শেষ হইবার 
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দেড় ঘণ্টার মধ্যে কল ঘোষণ| করা যায়। বোষটনে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলাম, 
সুতরাং এখানে এটা আমার কাছে নৃতন নয় । 

হায়দরাবাদের ভ্রলোকটি আমাকে তাদের সঙ্গে বাসে ফিরিতে অনুরোধ 
করিলেন। বাসের চেহার! দেখিয়া তক্তি চটিয়া গেল। এ দেশের বাস অতি 
কুন্দর, অথচ ছ্রেট ডিপার্টমেন্ট এদের পাঠাইয়াছে ছোট এবং রখচীর মানসিক 
হাসপাতালের চেহারার বাসে। মিসেস নউন্ন্যান বোধ হয় আমার মুখ দেখিয়াই 
মনের ভাব বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন- না, না, মিঃ বর্ণের 
জন্য আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ওঁকে ওয়াশিংটনে পৌছে দেব। 

বিকাল ৪টায় ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম। কোন মতে মালপত্র নিয়া ছুট 
দিলাম বাস ষ্টেশনে । উইলিয়ামসবার্ প্রায় ছুশো মাইলের পথ। বাসে বাইতে 
হইবে। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বুঝিয়াছিলাম এই বাস জেট বোয়িং ৭*৭-এর 
ভায়রাভাই। ওতে ছুশো-কেন, ছু হাজার মাইল গেলেও কষ্ট নাই। 

স্বাধীন দেশের মেয়েরা নিজ দেশের রাজনৈতিক জীবনে শুধু নয়, সারা 
পৃথিবীর রাজনৈতিক জীবনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, 
রাজনীতিকে সুস্থ পথে পরিচালিত করিয়! বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে আপন কৰিতে 
পারেন তাহার প্রমাণ আমেরিকার লীগ অফ উইমেন ভোটার । 


লীগের অফিসে তিনটি মহিলার সহিত আলাপ হইয়্াছিল--মিসেস গুইওল, 
মিসেস লিমরেল এবং মিসেস নওম্যান। লীগের উদ্দেশ্য এবং কর্মণপদ্ধতি যাহাতে 
বুঝিতে পারি তার জন্য মিলেস লিমরেল কয়েকটি পুস্তিকা দিয়াছিলেন। এদের 
সমস্ত পুম্ভিকা, প্রচারপঞ্জ প্রস্ভৃতি মেয়েরা নিজেরা! লেখেন। লীগের অফিসে 
কত্রীপদে কোন নবীন! দেখি নাই, সবাই দেখিয়াছিলাম প্রবীণ । লীগের প্রধান 
পুস্তিকার নাম 78: 09০1০9৪ ? একটি ৪৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকায় আমেরিকার 
ন্যায় দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, এবং বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলির উপর 
তার প্রভাব এত হ্ুন্দর এবং তথ্যপূর্ণ করিয়া লেখা বায় ইহ! বাস্তবিকই 
এক বিন্ময়কর অভিজ্ঞতা । পুস্তিকাটির প্রধান বিশেষত্ব_-নিজের দেশের সব 
ভাল আর অন্য দেশের সব খারাপ এই মনোভাব উহার কোথাও নাই। ওয়াশিংটন 
হইতে সানক্রান্সিক্ষো পর্য্যন্ত সারাটা দেশে অনেকের সঙ্গে কথা! বলিয়৷ দৌখিয়াছি 
লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর অগাধ বিশ্বাস। পুস্তিকাগুলি পড়িয়া 
বুঝিলাম বিশ্বাস অমূলক নয়। আমেরিকান গণতন্ত্রে সম্প্রতি একটি বিশেষ নৃতন 
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ধারা প্রচলিত হইতেছে-_বাজনৈতিক নেতৃত্ব ক্রমশঃ পার্টি নেতাদের হাত হইতে 
লাধারণ লোকের হাতে সরিয়া আসিতেছে । কংগ্রেস অর্থাৎ আমেরিকান 
পার্লামেন্টে ভোটাভুটি আজকাল আর ঠিক পার্টি লাইনে হইতেছে না। 
আমেরিকান জনমতের উপর শিক্ষিত সমাজের প্রভাবের কথ! আগে বলিয়াছি। 
শিক্ষিত লোকেরা লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ 
করিতেছেন ইহাও দেখিয়াছি। অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি লীগ পার্টি স্বার্থের 
উর্ধে উঠিতে এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাসমৃহ সমগ্র 
জাতির স্বার্থের দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারিতেছে? সুতরাং সুস্থ নিরপেক্ষ 
মতের জন্য সকলেই লীগের দ্বিকে ঝুঁকিতেছে। বিশিষ্ট সংবাদপত্র সম্পাদকেরা 
লীগের প্রচারকার্ষ্য প্রচুর সাহায্য করিতেছেন । 

7970. 0101999 পুস্তিকাটির বিষয়বস্ত হইতেছে স্বদেশে এবং বিদেশে 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তব রূপ। লীগ প্রথম কথাই বলিতেছেন যে, বিংশ 
শতাব্দীর সপ্তম দশকের পাবলিক পলিসির এক নম্বর কথাই হইতেছে বিশ্বের 
উন্নতি । উন্নত এবং উন্নতিশীল উভর়বিধ দেশ সম্বন্ধে এই একই কথা 
প্রযোজ্য ৷ 

লীগ বলিতেছেন যে, দুইটি বিপ্লব বর্তমান দশকে গতি নির্দেশ করিবে 
-টেকনোলজিকাল বিপ্লব এবং সমাজ বিপ্লব। টেকনোলজিকাল বিপ্লবের 
ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার 
অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সমাজ বিপ্লব পৃথিবীর সর্ব দেশের মানুষকে 
শিখাইয়াছে যে, টেকনোলজিকাল বিপ্লবের ফল প্রত্যেক দেশকে নিজ নিজ 
অবস্থা অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে। নির্বিচারে অপরের নকল করিলে 
চলিবে না। 

অনুন্নত দেঁশগুলি বিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজে ঢুকিবার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছে ; টেকনোলজিকাল বিপ্লবের দৃষ্টিতেই তাহারা বিশ্বকে দেখিতেছে। 
লীগ বলিতেছেন যে, অনগ্রসর দেশসমুহের এই চেষ্টায় আমেরিকার স্বার্থ আছে 
এবং আমেরিকা! তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াছে বলিয়াই অনুন্নত দেশ- 
সমূহকে অর্থনৈতিক ও টেকনিকাল সাহাব্য দিতেছে এবং বিশ্ববাণিজ্য বৃদ্ধির 
চেষ্টা করিতেছে । 

এই সঙ্গে লীগ আমেরিকান সরকারী পলিনির একটি অতিশয় গুরুতম্পুর্ণ 
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ক্রুটি নির্দেশ এবং কংগ্রেসম্যানদ্বের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাদের বক্তব্য লুদ্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। উহা এই ঃ হোয়াইট 
হাউস হইতে ঘোষণা করা হইল যে, আমেরিকা পেরুকে দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ডলার সাহাধ্য দিবে । এই সংবাদটি যেদিন 
প্রকাশিত হুইল সেই দ্বিনেরই সংবাঙ্গপত্রের শেষের পৃষ্ঠায় সংবাদ ছিল যে, 
পেক্ হইতে আমেরিফায় আমদানী সীসা ও দ্ভার উপর শুক ২০* হইতে ৩০* 
শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব কংগ্রেসে আলোচিত হইতেছে । পেরুর জাতীয় আয়ের 
প্রধান অবলম্বন হইতেছে সীসা এবং দস্তা রপ্তানী এবং আমেরিকা তার 
সর্বপ্রধান ক্রেতা। এর আগে আমেরিকা এই রপ্তানী অনেক কমাইয়াছে, 
এখন শুক্কবৃদ্ধির দ্বারা উহা! আরও কমাইবার ব্যবস্থা হইতেছে । ফলে 
আমেরিকান কংগ্রেস এক হাতে পেরুর গলা কাটিতেছে, অপর হাতে তাহাকে 
সাহায্য দিতেছে। 

ইহার পর লীগ মন্তব্য করিতেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য বিল উতাপন 
কালে কংগ্রেসম্যানরা হা” বলিতেছেন এবং উহা আলোচনাস্তে পাশ হইবার 
সময় বলিতেছেন 'না'_এই দৃশ্ত কংগ্রেসে প্রায়ই দেখা যায়। পার্লামেন্টের 
সশ্যদ্বের কাজের এরূপ তথ্যপুর্ণ সংযত অথচ তীব্র কঠোর সমালোচনা আর 
কোন দেশে কোন নিরপেক্ষ সংগঠন এত নিয়মিত ভাবে করে কি না জানি না। 

লীগ বলিতেছেন যে, অনেকের ধারণ! বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে 
আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতির যেন কোন সংঘাত আছে। তাহাদের 
মতে,এরূপ কোন সংঘাত তো নাইই বরং উভয় উন্নতি মূলতঃ সামগ্স্তপূর্ণ 
(89. 100090961968115 10 108200005 ) | এই প্রসঙ্গে একটি মোক্ষম 
কথা তাহারা বলিতেছেন ঘে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি না হইলে 
একা আমেরিকার পক্ষে তার নিজের অর্থনীতি সুদ ভিত্তিতে গড়িয়া 
তোল! অসম্ভব। লীগের এই বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে আমেরিকায় এবং অন্ান্ত 
দেশে ভাল রূপে প্রচারিত হইলে উভয় দেশের মধ্যে বর্তমানে ষে একটা 
মুরুব্বীয়ানা এবং অন্ুগৃহীতের মনোভাব বিদ্কমান রহিয়াছে তাহা দুর হইয়া 
বাইত। লীগ বলিতেছেন-_কিছু সংঘাত আছে কিন্তু তাহা নিতাত্তই 
সাময়িক এবং স্বপ্নকাল স্থায়ী। তাহাদের মতে এপ সংঘাতের তালিকা 
তৈরি করার পরিশ্রম পোষাইবে না, কারণ তৈরি শেষ হইতে না হইতেই 
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হয়ত দেখা ধাইবে সে সমস্ত সংঘাত দূর হইয়া গিয়াছে, নৃতন সংঘাত 
আলিয়াছে। অস্থায়ী সংঘাত লব লময়েই থাকিবে কিন্ত মুল লক্ষ্য সকলেরই 
এক। অর্থনৈতিক উান পতনও থাকিবেই কিন্তু মূল আদর্শ সকলেরই 
অভিন্ন । 

আমেরিকার অর্থ নৈতিক আদর্শ তিন পক্ষ আলাদ! ভাবে স্থির করিয়াছেন 
এবং তিনজনে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । সমগ্র দেশের পক্ষে উহার 
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কংগ্রেসের যুক্ত অর্থ নৈতিক কমিটি, 
মালিকের পক্ষে করিয়াছেন ন্তাশনাল এসোসিয়েসন অফ ম্যান্কফ্যাকচারান” এবং 
শ্রমিকের পক্ষে করিয়াছেন আমেরিকান ফেডারেশন অফ লেবার (4চ01-070)। 
অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক আদর্শ কি হওয়া উচিত গবর্ণমেপ্ট, মালিক ও 
শ্রমিক তিন পক্ষ আলাদা ভাবে তাহা বিচার করিয়াছেন কিন্তু তিন জনে 
একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই মিলিত সিদ্ধান্ত দেশে প্রচারের 
দ্বারিত্ব নিয়াছেন নারী সংগঠন, লীগ অফ উইমেন ভোটার পার্টি, মালিক 
ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে দেশেকে তুলিয়া ধৰিতে 
না পারিলে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। এবিষয়ে আমরা! এখনও 
খুব কম করিয়াও পাক! অর্ধ শতাবী পিছনে রহিয়াছি। 

অর্থ নৈতিক আদর্শত্রয় এই £ 

(১) কর্মসংস্থানের উচ্চ এবং নিশ্চিত হার; অর্থাৎ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক 
লোক কাজ পাইবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকিবে এবৎ কথায় কথায় 
কেহ কর্মচ্যুত হইবে না। কাজের স্থায়িত্ব এবং কর্মপ্রাণ্ডির নিশ্চয়তা, 
বজায় থাকিবে। খু. 

(২) ্রব্যমূল্যের সাধারণ মান নিশ্চিত এবং স্থির থাকিবে। মৃল্য 
মানের আকন্মিক হাস বৃদ্ধি অথবা সাধারণের ক্ররক্ষমতার বাহিরে তার 
উর্ধগতি হইতে পারিবে না । 

(৩) অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উচ্চ হার। 

লীগ বলিতেছেন এই তিনটি লক্ষ্যের সঙ্গে দেশের বৈদেশিক নীতির 
সম্পর্ক রহিয়াছে । 
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আমেরিকান রেডক্রেশ 


সপ্তাহখানেক আমেরিকায় থাকিয়াই এদের চালচলন এবং সামা্ধিক ব্যবহারের 
উন্নতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্বে যুদ্ধের সময় কলিকাতায় 
বছ আমেরিকান ছাত্র দেখিয়াছি । তাহাদের অধিকাংশের মধ্যেই ছিল ওদ্বত্য 
এবং অসভ্যতা । কুড়ি বসরের মধ্যে ইহাদের এত উন্নতি কিরূপে হইল এবং 
১৫ বৎসরে আমরা এত নীচে নামিয়া গেলাম কেন? এই কথাটি মনে রাখিয়া 
বহু গবেষণ! ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্ন করিয়াছি এবং সবচেয়ে বিশদ উত্তর পাইয়াছি 
আমেরিকান এঁতিহ্থাসিক এসোসিয়েলসনে । এরা স্কুল হইতে জাতটাকে গড়িয়া 
তুলিতে সুক্ক করিয়াছে এবং স্কুল শিক্ষকদের জ্ঞানবৃদ্ধির জঙ্য দেশের সর্বোচ্চ 
গবেষক ও অধ্যাপকদের নিযুক্ত করিয়াছে । ছুনিয়া মানেই ইউরোপ আমেরিকা 
নয়, তার বাহিরে এশিয়া এবং আফ্রিকা নামক ছুইটি বিরাট মহাদেশ রহিয়াছে। 
এই দুই মহাদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক উ্য় ইতিহাস যাহাতে স্থুল হইতে 
শিখাইয়! আনা যায় এবং সঠিক তথ্য ও পঠন পদ্ধতি অনুসরণ কর! হয় তার জন্য 
জাতীয় নেতাদের অসীম আগ্রহ। এখানে নেতা বলিলেই বাজনৈতিক নেতা 
বোঝায় না, বোঝায় ইনটেলেকচুয়াল নেতা । কয়েক বসর আগে আমরা একটি 
স্কলপাঠ্য ভারতীয় ইতিহাসের বই সমালোচনায় দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, উহার 
লেখক মিত্র ইনষ্টিটিউসনের জনৈক প্রবীণ শিক্ষক লিথিয়াছেন-__-অশোক 
চন্ত্রগুণ্ের ছেলে। তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ালয়ের ম্যাট্রিকের পরীক্ষকও ছিলেন। 
এই বইয়ের নবম সংস্করণ আমাদের হাতে আসে। আমাদের দেশে প্রচলিত 
স্বলপাঠ্য ইতিহাস ভূগোলের বইয়ে এরূপ ভুল ভূরি ভূরি আছে । সানফ্রাঙ্গিত্বোতে 
দেখিয়াছিলাম কয়েকটি গ্কুলপাঠয বইয়ে সামান্য ভুল ধরা পড়িয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
গবর্ণমেন্ট তিনজন খ্যাতনামা অধ্যাপককে সমস্ত বই পরীক্ষা জন্য নিযুক্ত 
করিয়া দিয়াছেন। 

ছেলেদের বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার শিক্ষাও অপরিহাধ্য, ইহা 
সর্ধববাদীসম্মত। ম্বাধীনতার আগেও আমাদের দেশে এটি ছিল। স্কুল কঙ্ে 
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ডিলিপ্লিন নামক একটি বস্ঘ ছিল। গত ১৫ বৎসরে আমাধের দেশে এটিও 
সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছে। অথচ স্কুলের শিক্ষার এই দ্বিকটির প্রতিও 
আমেরিকা কি ভাবে ঝুঁকিয়াছে তার পরিচয় পাইলাম তাহাদের রেডক্রল অফিসে । 

ওয়াশিংটনে রেডক্রল অফিসে দেখা করিতে গেলাম । আমেরিকান ন্তাশমাল 
রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট রামন ঈটন অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাহাদের কাজের 
মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন যে, স্ুল হইতে 
স্বেচ্ছাসেবক নেওয়া আরম্ভ হয়। 


যাহা খু'জিতেছিলাম তাহা! ঈটন নিজেই আমার হাতে তুলিয়া দিলেন। 
ছেলেমেয়েদের ছোট বেলা হইতে কোন্‌ কোন্‌ কাজে নিযুক্ত কর! হয় এবং কি 
ভাবে ট্রেণিং দেওয়! হয় তাহ! জানিতে চাহিলাম। 

ঈটন বলিলেন__-এ বিষয়ে তাদের একটি ফিল্ম আছে, উহাতে সমস্ত জিনিষটি 
দেখানো হইয়াছে, ফিল্মটি দেঁথধতে আধ ঘণ্টার মত সময় লারখিবে। তা ছাড়া 
স্বেচ্ছাসেবক অফিসের ডিরেক্টর মিসেস মিলস আমাকে সমস্ত তথ্য দিতে পারিবেন। 

ঘণ্টা ছুয়েকের মত সময় আমার হাতে ছিল। সেদিন রেডক্রশের বিভাগীয় 
ডিবেক্টরদের একটি সভা ছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন £ 

ডাঃ রবার্ট গর্ভন-_হ্যাশনাল ডিরেক্টর, 

মিঃ লিভিংষ্টন ব্রেয়ার_ ডেপুটি ডিরেক্টর, 

মিঃ যোসেফ গ্রেহাম-_ডেপুটি ডিরেক্টর, 

মিঃ টমাস ডেভাইন-- এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর, 

মিস ডোবোথ টাফ-- এসিসটাণ্ট ডিরেক্টর, 

মিঃ টেরী টাউনসেণ্ড _ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম ডেভেলাপমেণ্ট 

মিস গ্লীডিস টিবট-_ প্রজেক্ট ডিরেক্টর, 

আস্তঙ্াতিক ষ্টাডি ভিজিট প্রোগ্রাম, 

মিঃ মরিস ফ্রাগ--সম্পাদক, আমেরিকান রেড ক্রস জার্ণাল। 

প্রথমে মোটামুটি অফিসটি দেখানো! হইল । একটি জায়গায় দেখিলাম বিহার 
বস্তায় সাহায্য নিয়া আলোচনা হইতেছে । 

জিজ্ঞাসা করিলাম-_কি ব্যাপার? 

শুনিলাম বিহারে প্রচণ্ড বন্তা হুইয়াছে। সে সংবাদ তখনও পাই নাই। 
এর! সাহায্যের কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে। 
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ইতিমধ্যে একজন আলিয়া সংবাধ ছিল-_ফিলম প্রদর্শনের আয়োজন 
হইয়াছে। 

গেলাম। স্তন্ধ বিশ্ময়ে ফিল্মট। দেখিলাম । বাচ্চা বাচ্চা সব ছেলেমেয়েকে 
হাসপাতালে নিয়! গিয়াছে । তাহারা রোগীদের কাছে গিয়া একটি ফুল কি 
একটি ফল দিতেছে, হাসিয়া কথা বলিতেছে। হাসপাতালের ছঃখ এবং যন্ত্রণাপুর্ণ 
পরিবেশে ইছাতে যেন স্বর্গ নামিয়া আপিয়াছে। আর একটু বড় হইয়া আর 
একটু কঠিন সমাজসেবা, আর্ের সেবার কাজ করিতেছে । আমাদের দেশের 
শিশুরা কবিতা মুখস্থ করে-_ 

জীবে দয়া! করে যেই জন 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 

আর ও-দেশের শিশুরা কবিতাটির খবরও জানে না, কিন্ত কবিতাটিকে তাহারা 

প্রাণবস্ত করিয়!, তোলে । 


এইবার আসিলাম সভায়। তাহাদের আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ হইয়াছে । 
আমাকে লকলে মিলিয়! চাপিয়া ধরিলেন- এই কয় দিনে আমাদের দেশে 
আপনার কোন্‌ জিনিবটি ভাল লাগিল বলুন। তার আগে এক একজন ভারত 
সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন । সবগুলির জবাব দ্িলাম। আমেরিকানরা এখন 
আর ভারতবর্ধকে সাপ আর মহাবাঙ্জার দেশ ভাবে না) অনেকে আমাদের দেশ 
সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশী খবর ও জ্ঞান রাখে অবশেষে আমেরিকা সম্বন্ধে 
আমার ধার বলিলাম--- 

আমার একটা বিওরী আছে- প্রত্যেক দেশে তিন রকমের লোক থাকে; 
একদল খুব ভাল, একদল অতিশয় বধমায়েস এবং একদল গোবেচারী, যে দল 
প্রবল হয় সেই দলে ঢলে । মোটামুটি একট! হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রথম 
দলে শতকরা ২৫, দ্বিতীয় দলে শতকরা ২৫ এবং তৃতীয় দলে বাকি ৫০কে ফেল! 
যায়। প্রথম বা দ্বিতীয় কোন্‌ দল প্রবল হইয়াছে তার উপর সমগ্র সমাজ বা 
দেশের চরিত্র ও পরিচিতি নির্ভর করে। প্রথম বা দ্বিতীয় যে দল নেতৃত্ব হাতে 
তুলিয়া নেয়_-8986: করে-_গোবেচারী ৫* ভাগ তাহাকেই অনুসরণ করে। 
বন্দমায়েস ২৫ 88৪9: করিলে সমাজ খারাপ হয়, ভাল ২৫ উহা? করিলে সমাজ 
উন্নত হয়। বদ্দমায়েস ২৫ নেতৃত্ব হাতে নিয়া নিলে দেশের তালো লোকেরা 
অবহেলিত এবং অপমানিত হয়? সমাজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হয়। আপনাদের 
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দেশে দবেখিতেছি--ভাল ২৫ প্রাণপণে 8586: করিতেছে এবং নেতৃত্ব প্রায় 
হাতে নিয়! নিয়াছে। মাঝের ৫* এ দিকে চলিতেছে । ফলে বদমায়েস ৫ 
কোণঠাসা হইয়া আসিতেছে। সমাজ বিজ্ঞানের ভাইনামিজম বা প্রগতিশীলতার 
এই মূলন্ত্র আমাদের দেশে প্রাচীনকালে খুব ভাল ভাবে প্রচলিত ছিল। এই 
কারণেই আমারের প্রাচীন ইনটেলেকচুয়াল নেতারা সমাজ ও রাজনীতিকে 
একেবারে আলাদা করিয়! বাখিয়াছিলেন এবং সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার ভার 
দিয়া ছিলেন শ্রেষ্ঠ লোকদের হাতে । থানা, পুলিশ, জেল ছাড়াই আমার্ধের দেশে 
সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে। প্রতিভার বিকাশ অবাধ হইয়াছে। 
আমাদের দেশের এই প্রাচীন ধারা আপনাদের দেশে কার্ষের্ প্রযুক্ত হইতেছে 
ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার 
থিওরী ভুল নয়। 

বিদায় গ্রহণের সময় আসিল । মিসেস মিলস কাজে বাছিরে গিয়াছিলেন । 
তখনও ফেরেন নাই। তার সঙ্গে দেখা হইল না। 

পরদিন ডেভিস হাউসের ঠিকানায় একটি চিঠি আসিল-_ 


১ল] নবেম্বর ১৯৬১ 
প্রিয় মিঃ বর্ণ, 


নিশ্চয়ই আমি মনে করি কাল আপনি যে আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন 
তাহা আমার্দের নিকট একটি স্ুম্পষ্ট সুযোগ এবং একটি প্রকৃত সম্মানের বিষয় 
[ [00990 11961 16 98 & 0150100$ 011511969 800 ৪ 199] 1001300 
69 00%%9 5০৩ 1816 09 598063:085 ] আপনার ন্ায় উৎসাহপুর্ণ এবং 
জ্ঞানসম্পন্ন ভিজিটার আমরা কদা৮ পাইয়াছি । [9610070) 10958 সম 1080 
& 5181001 89 901100186106 800. 89 611 1060100608৪ 5০0. 0:০59৫ 
501018911৮০ 19৪- 1 

আমাদের দুঃখ এই যে, আপনি আবরিও বেশী সময় আমাদের সঙ্গে থাকিতে 
পারিলেন না। আমাদের ষ্টাফের অন্তান্ত লোকেরাও আপনার সহিত পরিচিত 
হইলে আনন্দিত হইতেন। আমাদের সেচ্ছাসেবক অফিসের ভিক্টর মিসেস 
এবট মিলসের সহিত সাক্ষাতে একটি সভা৷ প্রতিবন্ধক হইয়াছে ইহাতে আমরা 
“বিশেষ দুঃখিত। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকর্দের সেবাকার্ধ্য দেখিয়া আপনি যে সব 
মন্তব্য করিরাছেন তাহা! তিনি নিজে গুনিলে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। 
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আমাদের রেড ক্রসের প্রোগ্রাম এবং কাজ, যাহাতে আপনি আরও বেশী 
জানিতে পারেন তার জন্ত কতকগুলি পুস্তিকা আমরা ডাকে ভারতে আপনার 
মধ্যমগ্রামের ঠিকানায় পাঠাইয়! দিলাম । 
আমি আশা করি আমেরিকায় আপনার অবস্থিতি সর্ববিষয়ে আনন্দজনক 
হইবে। 
ইতি 
রামোন এস. ঈটগ 
ভাইস প্রেসিডেণ্ট 
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এঁতিহাদিক এসোসিয়েসন 


এশিয়াটিক সোসাইটিতে যখন ছিলাম তখন দোখয়াছি আমাদের দেশের 
গবেষণার ফল অতি অল্লসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । উহা সাধারণ 
মান্গব পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কালক্রমে উনার কিছুটা পাঠ্য পুস্তকে যায় এইমাত্র। 
বোষ্টন এবং নিউ হযর্কে কয়েকর্দিন কাটাইয়াই অনুভব করিয়াছিলাম যে, 
আমেরিকান জনসাধারণের নিকট আধুনিক জগতের সর্বাধুনিক জ্ঞান ও তথ্য 
পৌঁছাইয়! দিবার ছন্য বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান তৈরি হইয়াছে । গণতন্ত্রের বনিয়াদ 
হইতেছে 61] 101070090 01612] অর্থাৎ চোখকান খোল! জ্ঞানসম্পন্ন লোক-_ 
ইহা আমেরিকানর! উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই বনিয়াদ সুদ করিতে তাহারা 
প্রাণপণ যত করিতেছে । রাশিয়ার লিন আমল পর্য্স্ত সরকার প্রদত্ত জ্ঞান ও 
তথ্যের বাছিরে আর বেশী কিছু দাবী করাও নিষিদ্ধ ছিল। ইহা অন্বাভাবিক 
নিয়ম এবং রাশিয়ার আধুনিক তরুণ সমাজ এই অস্তায় নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেলিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ক্ুশ্চেত এই দাবী মানিয়! নিয়াছেন এবং ধীৰে ধীরে 
স্বাধীন জ্ঞান অজ্দনের পথের বহু বাধা রাশিয়ায় দূর হইয়৷ যাইতেছে। 
আমেরিকাই এখন স্বীকার করিতেছে যে, রাশিয়ায় শিক্ষকের বেতন ও মর্যাদা 
উত্য়ই আমেরিকার চেয়ে বেশী হইয়া থিয়াছে। তবে বিশ্বের যে কোন দেশ, 
যে কোন অর্থনীতি, যে কোন রাজনীতি, যে কোন সমাজ ব্যবস্থা নম্পর্কে জান 
আহরণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রাশিয়ায় এখনও আসে নাই, আমেরিকা! উহা 
লর্ববসাধার্ণকে দিয়াছে । জ্ঞান বিতরণের এই কাজে আমেরিকান গবর্ণমেপ্ট এবং 
বড় বড় ফাউণ্ডেশনেরা মুক্ত হন্যে সাহায্য দান করিতেছে । 

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক কিন্তু ১৫ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে জ্ঞান অঞ্জন 
এবং বিতরণের কাজ এখনও আমাদের দেশে আরম্ভই হয় নাই একথা জোর 
করিয়। বল! যায়। গোটাকয়েক গবেষণ! প্রতিষ্ঠান সরকারী টাকায় স্থাপিত 
হইয়াছে কিন্তু দরকারের কতকগুলি পোষ! লোকের হাতে উহাদের কর্তৃত্ব অপিত 
হওয়ায় কোন গ্রতিষ্ঠানই বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। 
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গবেষণার ফল আমেরিকায়. কিরপে সর্বসাধারণের নিকট সহজলভ্য কর! 
হইতেছে-_-এই প্রশ্নের উ্তরে আমেরিকান কাউন্সিল অফ. লাখের্ড সোসাইটিজের 
প্রেসিডেন্ট ডাঃ বুর্কহার্ড বলিয়া ছিলেন যে, স্কুল কলেজের ভিতর দিয়া উহ! ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। কথাটার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হ্বায়ঙ্গম করিতে পারিলাম ওয়াশিংটনে 
আমেরিকান এঁতিহাসিক এাসাসিয়েসনের একজিকিউটিভ সেক্রেটারী এবং 
আমেরিকান এঁতিছাসিক রিভিউ-এর সম্পার্চ* ডাঃ বয়েড শেফারের সঙ্গে 
আলোচনায় | 

আমেরিকান এঁতিহাসিক এসোপিয়েসন একটি জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছে যাহা 
আমার নিকট অত্যাশ্চর্যয বলিয়া মনে হইল । তাহা 99:5108 09:069: 10: 
1018807078০ 7780০: অর্থাৎ স্কুলের ইতিহাস সিক্ষকদের জন্ঠ সান্তিস 
সেপ্টার। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অতি আধুনিক ইতিহাস 
আমেরিকার দ্বুলে পড়ানো হয়। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বুঝিবার জন্ত অতীতের 
যতটুকু জ্ঞান আবশ্তক সেইটুকুর উপর এনা কোক দেয়। আমাদের মত শুধু 
«অতীতে এই ছিল, তাই ছিল” বলিয়া জাবর কাটিয়া ইতিহাস চর্চা শেষ করে 
না। তাহারা মনে করে অতীত হইতেছে বর্তমান 'ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অঞ্জনের 
গবাক্ষ, কিন্ত এ গবাক্ষই সর্বস্ব নয়। স্কুল শিক্ষক ক্লাসে ইতিহাস পড়াইতে 
গিয়া যে সমস্ত অসুবিধা! বোধ করেন তাহা এই সাভিস সেপ্টারকে জানান এবং 
সেপ্টার উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহায্যে তাহার সমাধান করিয়া দেন। মাঝে 
মাঝে শিক্ষকেরা একত্র মিলিত হন এবং পারস্পরিক আলোচন! দ্বার তাহাদের 
জ্ঞান আরও বাড়িয়! বায়, অনেক অস্থুবিধা আরও সহজে বোধগম্য হয় এবং তাহা 
দুর করিবার পথ খুলিয়া ধায়। আমাদের দেশেও এঁতিহাসিক এসোসিয়েসন 
আছে। অতীতের পৃষ্ঠা ছি*ড়িয়া জাবর কাটাই তাহাদের রেওয়াজ । গবর্ণমেন্ট 
মিথ্যা ইতিহাস চর্চায় প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে বাধ! দ্বানের সাহস আমাদের 
&ঁতিহাসিক এসোসিয়েসনের নাই । আর স্কুলের ইতিহাস শিক্ষক? তাহাদের 
জানের পরিসর বৃদ্ধির এরূপ কোন চেষ্টা হইলে কায়েশী স্বার্থের গোড়ায় আঘাত 
পড়িবে এবং রাইটার” বিলডিং অভিমুখে বিক্ষোতযাত্রা ধাবিত হইবে । 


সাতিস সেপ্টার হইতে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়। ভারতের ইতিহাস এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ সম্পর্কে পুস্তিকা ছুটি দেখিলে 
লজ্জায় আমাদের অধোবদন হইতে হয়। ভারতের ইতিহাস চর্চা কি অসীম 
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শ্রদ্ধার সে উহার! করিতেছে, আবার সেই সঙ্গে আমাদের ইতিহাস রচনায় 
আমাদের ক্রটিগুলিও কি নির্মম কঠোরতার সহিত তাহারা দেখাইয়। ছিতেছে | 

তারতের ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তিকাটি লিখিয়াছেন মিচিগান বিশ্ববিষ্তালয়ের 
অধ্যাপক রবার্ট ক্রেণপ। তিনি বলিতেছেন যে, ভারতের ইতিহাস রচনার বছ 
উপাদান রহিয়াছে আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌লে এবং জেলা গেজেটিয়ারে। 
জেলা গেজেটিয়ারগুলিকে অধ্যাপক ক্রেণ ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানের 
সোনার খনি বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেম-_ 
গেজেটিয়ারগুলি ভারতীয় ইতিহাস রচয়িতারা খুব সামান্যই ব্যবহার 
করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্রেণের অভিযোগ মর্মান্তিক সত্য। তিনি জানেন না 
কিন্তু আমর! জানি আমাদের স্তাশনাল আর্কাইভ আগলাইয়া বৃহিয়াছেন কেন্দ্রীয় 
পুলিশ মন্ত্রী। আর্কাইভসে প্রবেশ যে কোন গবেষকের পক্ষে কি অসুবিধা 
এবং অসম্মানজনক তাহা নিজেই দেখিয়াছি। গেজেটিয়ারগুলি বগলদাবা করিয়া 
বঙিয়৷ রহিয়াছেন রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেধী এবং সুবিধাবাদী হুমায়ুন কবীর । 
১৯৫৫ সালে স্থির করা হুইয়াছিল ৩৫৫ খান! গেজেটিয়ারের নৃতন সংস্করণ প্রকাশ 
কর! হইবে । সাত বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে ২০ খান!। 

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান রূপে ছোট ছোট এক একটি বিষয় 
নিয়া মনোগ্রাফ তৈরি অপরিহার্য রূপে প্রয়োজন । প্রত্যেক দেশ ইহ! করিয়! 
থাকে এবং এইরূপ মনোগ্রাফ ভিন্ন সামান্টীকরণ ( 89709281188610 ) ভুল হয়, 
ইহা জানা কথা এবং ভারতীয় ইতিহাসের এই ক্রটি অধ্যাপক ক্রেণ পরিষ্কার 
ভাষাতেই বলিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
বিশ্বভারতী এই কাজে অনায়াসে হাত দিতে পারিত কিন্তু দেয় নাই। ভারতের 
ইতিহাসে ফিউডালিজ ম-এর উল্লেখ ভূরি ভূরি আছে । আমর! বহুবার বলিয়াছি 
উহা ভূল । ইউরোপীয় অর্থে ফিউডালিক্গম বলিতে যাহা বুঝায় ভারতে তাহা 
ছিল না। অধ্যাপক ক্রেণ ঠিক এই ভুল দেখাইয়া দিয়াছেন। 

মাত্র ৪৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি ভারত ও ভারতের ইতিহাসে অনেক নৃতন 
আলোকপাত করিয়াছে । বিশেষভাবে লিখিত এই বইয়ের সাহায্যে আমেরিকার 
ভুল শিক্ষক আমেরিকার স্কুলের ছাত্রদের ভারতের ইতিহাস সঙ্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান 
দান করিতেছেন । 

পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রকে এরা ইডিহাসের সর্বপ্রধান উপাদান মনে 
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করে। আধুমিক যুগের ইতিহাস রচনায় এ ছুটি বন্ত অতিশয় মূল্যবান । 
আমাদের দেশে বাধানো মোটা বই সংরক্ষিত হয় কিন্তু পুস্তিকা এবং সাময়িক 
গর আমপৃব্বিক সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। শেফারকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 
এগুলি তো আপনাদের দেশে অল্লদিনেই পর্ধবত প্রমাণ হইয়৷ জমিয়া ওঠে, রাখা 
হয় কিভাবে? 

শেফার বলিলেন--আজকাল এগুলির মাইক্রোফিল্ম তুলিয়া নিয় সেই 
ফিল্মগুলি যত্বের সহিত রাখা হয়। ইহাতে একটি বিশালারুতি সংবাদপত্রের 
ফাইল ছোট্ট এক থোপে ঢুকিয়৷ যায়। প্রয়োজনের সময় উহ বাহির করিয়া 
রীডাবে চড়াইয়। পড়িলেই হইল । 

আরপরে বলিলেন--সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি আমাদের ন্যাশনাল 
আর্কাইভস দেখিতে যান। সেখানে গেলে সমস্ত বিষয়টা! দেখিতে এবং বুর্ঝিতে 
পারিবেন । 

ম্যাশনাল আর্কাইভসের নামে নাচিয়! উঠিলাম। বলিলাম-কিস্তু সেখানে 
তো কেহ আমাকে চেনে না, আমার কোন প্রোগ্রামও সেখানে নাই। যাই 
কিরপে? 

তখুনি টেলিফোন তুলিয়া স্তাশনাল আর্কাইভসের কর্তীর সঙ্গে কথা বলিলেন । 
নাম ঠিকানা দিয়া বলিলেন--সেখানে গিয়া এই মহিলাকে সংবাদ দিবেন, কোন 
অন্ুবিধা হইবে ন1। 

শেফারকে বলিলাম--ওটার আগে আপনাকে ছুটি প্রশ্ন করিতে চাই। 
এই ছুটি প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরিতেছে, অনেককে জিজ্ঞাসাও করিয়াছি কিন্ত 
এখনও তার কোন জবাব পাই নাই। প্রথম প্রশ্ন-আপনাদের মুদ্রায় [7 
0০৭. 6 নু'596 কথাটি কবে হইতে, কাহার আমলে এবং কি কারণে লেখা 
হইয়াছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন__হোয়াইট হাউসে লক্ষ্য করিয়াছি আপনাদের পুরাণো 
শীলমোহরে ঈগলের মুখ বাম থাবার তীরের গুচ্ছের দিকে ফেরানো কিন্তু নৃতন 
শীলমোহরে দেধিতেছি ঈগলের মুখ ডান থাবার ওলিভ গুচ্ছের দিকে ফেরানো 
হইয়াছে। আমেরিকা যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া শাস্তির দিকে তাকাইতে 
চাহিতেছে এই পরিবর্তনকে তাহারই ইঙ্গিত বলিয়া কি মনে করিতে পারি? 
এই পরিবর্তন কবে এবং কোন প্রেসিডেপ্টের নির্দেশে হইয়াছে ? 

শেফার বলিলেন-_প্রথমটির উত্তর দিতে পারিব না । তবে শেষেরটি জানি। 
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প্রেসিডেন্ট ট্রম্যানের আমলে এই পরিবর্তন হইয়াছে। উহার যে ব্যাখ্যা 
আপনি দিতেছেন তাহা অবন্ঠ দিতে পারেম। 

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরের জন্ত, অফিসে তখন যে কয়জ্জন গবেষক ছিলেন. সকলকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন । তীহারাও কিছু বলিতে পারিলেন না । | 

উঠিলাম। শেফার আবার টেলিফোন তুলিয়া আর্কাইভকে বলিয়া দিলেন-__মিঃ 
বন্ণ রওনা হইতেছেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌছিবেন। 

তারপর নিজে ট্যাক্সি ষ্ট্যাড পর্য্যন্ত সঙ্গে আমিয়। গাড়ীতে তুলয়। দিয়া 
গেলেন। 


ম্যাশনাল আর্কাইভম 


আর্কাইভ সে পৌঁছিলাম। মহিলা রিসেপসম ধরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন | 
সঙ্গে নিয় প্রথমেই ভূগর্ভস্থ এক ঘরে পৌছিয়া দিলেন। পাতাল হইতে দেখা 
সুরু হইল। ফটোষ্টাট নিয়া মাইক্রোফিল্ম তৈরির জায়গা! তূগর্ভে। প্রকাণ্ড 
আকারের সংবাদপত্রগুলিকে মুহূর্তে ফিল্মে রূপাস্তরিত করিতেছে। ক্যামেরার 
দাম আমাদের হাজার ত্রিশেক টাকার মত পড়ে। এক্স-রে ফিল্ম দেখার 
জন্য ডাক্তারদের যে রকম রীডার থাকে, সেইরূপ একটি রীডারে ফিল্ম চড়াইয়া 
অত্যন্ত স্পষ্ট পড়া যায়। কিছুদিন আগে দিল্লীতে আমাদের ন্যাশনাল 
আর্কাইভসে রীডারের সাহায্যে একটি ফিল্ম পড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। উহাতে 
গড়া যায় না, চোখ বাথা হয়। এখানে বীডার ব্যবহার করিয়াছি। নিখু'ত 
পড়া যায়। দাম শুনিলাম হাজার তিনেক টাকা । ফিল্মের দামও খুব সন্তা। 
এই ব্যবস্থা আমাদের বৃহৎ লাইব্রেরীগুলিতে অনায়াসে করা যায়। মন্ত্রীদের 
অতিরিক্ত বিদ্যুতের আর নবাবীর বিল কাটিয়া দিলেই এই টাকা শ্বচ্ছন্ে 
পাওয়া যায়। হুইট লোনের টাকা হইতেও বোধ হয় উহা! চেষ্টা করিলে আনা 
ধায়। 

যে সব দুশ্রাপ্য বই বাঁ দলিলের মূল কপি রাখা আবশ্তক তাহা মেরামতের 
পদ্ধতি দেখিলাম। ছুটি স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের পাতের মাঝখানে ছেড়া কাগজটাকে 
ঠিক ভাবে সাজাইয়।! এমন চমৎকার চাপিয়। দেওয়| হয় যে বিশ্বাস করা যায় না 
ছেপ্ড়া কাগঞ্জ জোড়া হইয়াছে। প্লাষ্টিক এত স্বচ্ছ ষে পড়িতে কোনরূপ 
অন্ুবিধা হয় না। এক টুকরা ছাপানো কাগজ ছি"ড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া 
মেকানিক এ পদ্ধতিতে জোড়া দিলেন এবং ওটি আমাকে দিয়৷ বলিলেন-_-এটা 
আপনার কাছে রাখতে পাবেন। রাখিয়াছি। 

বাড়ীটি অতিকায় তাহা বলাই বাহুল্য। এবার সুরু হুইল উর্ধপথে যাত্রা 
বহু তল! উপরে উঠিয়া স্বর হইল ফিল্মের ঘর। সম্পূর্ণ এয়ার কণ্ডিপন ঘর। 
গুনিলাম__একটা অন্গুবিধা এই যে ফিল্ম এয়ার কপ্ডিশন ঘরে ছাড়া রাখা নিরা- 
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প্ নয়, মৃহিলে অননদদিনে নষ্ট হইয়া বায়। দিল্লীতে আমাদের ন্যাশনাল আর্কাইভ.সে 
পুরাশো দলিল এয়ার ক্ডিশন ঘরে এখন রাখা হইতেছে । ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসনের ক্ষার্যয বিবরণীর বড়-বাধানে। খাতাগুলি আজকাল এয়ার কপ্ডিশন ঘরে 
রাখিতেছে বটে কিন্তু উহাদের কালির দাগ ক্রেমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । 
এগুলি শীঘ্র মাইক্রোফিল্ম না হইলে আর কয়েক বৎসর বাদে পড়াই অসম্ভব 
হইবে। 

একটি ধারণা নিয়া আর্কাইভসের বাহিরে আসিলাম-_-ইতিহাসের উপাদানকে 
এরা নিজের প্রাণের মত প্রিয় মনে করিয়া যত্ব করে । আমাদের ইম্পিরিয়েল 
লাইব্রেরীর একটি ঘটনা মনে আছে । দেখ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন ব্রিডিং কম 
স্ুপারিষ্টেণ্ডটে। ছুম্্রাপ্য পুরাণো একটি পত্রিকার পাতা! উলটাইতে পারিতেছি 
না, পাখা বন্ধ করিয়া দিতে তাহাকে অনুরোধ করিলাম। মুখ তুলিয়া তিনি 
বলিলেন-__পাতা৷ ছিড়িয়া যাইতেছে? 159৮ 16 &০, 
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ক্রকিংন ইনফিটিউসন 


। ক্রকিংস ইনষ্টিটিউসনে উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা করিলেন চার্লস সগ্ডাস+। 
প্রথমেই বলিলেন__আপনি নিশ্চয়ই বাড়ীটা একবার ঘুরিয়! দেখিতে চাহেন? 

_ নিশ্চয়ই নয়। বাড়ীর সোদর্য্যের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই। 
আপনাদের এখানে গবেষণা কার্ধ্য কিভাবে পরিচালিত হয় তাহাই আমি দেখিতে 
আসিয়াছি। ৫ 

-সেকি কথা? যারা এখানে আসে তাগা তো আগেই বাড়ী দেখিতে 
চায়। 

নিউইয়র্কে যে সমস্ত গবেষণ! প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি তাহাদের সঙ্গে ক্রকিংস 
ইনষ্টিটউটের কিছু পার্থক্য আছে। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার 
জন্য আমেরিকার কংগ্রেস সভ্য, জননেতা, অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি 
এখানে আসেন এবং ঘরোয়া ভাবে সমস্যার সমাধান করিয়া নিরা যান। 
আনুষ্ঠানিকভাবে সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতি তো৷ আছেই, এক জায়গায় বসিয়! 
যেকোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের এরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশে কোথাও নাই। 
এদের বইগুলি অমূল্য সে খবর তো৷ আগেই জানিতাম। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 
প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে আমেরিকান গবর্ণমেন্টও এদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

ক্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন স্থাপিত হয় ৮ই ডিসেম্বর ১৯২৭ তারিখে । জাতীয় 
সমস্য। সম্পর্কে নির্দলীয় লোকের দ্বারা গবেষণা এবং পাবলিক সার্ভিসে উচ্চতর 
ট্রেনিং-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। সেই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্যই এই 
প্রতিষ্ঠানের স্থষ্টি। রবার্ট সোমার্স ক্রকিংস নামে একজন ব্যবসায়ী মধ্যবয়সেই 
প্রচুর অর্থোপাঙ্জন করিয়। অবসর গ্রহণ করেন এবং জনশিল্প ও জনসেবায় 
নিজের জীবন ও সম্পদ নিযুক্ত করেন। পুর্বে তারই নেতৃত্বে তিনটি প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইয়াছিল'। সেই তিনটি একত্র করিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল এবং 
উহার নাম-দেওয়া হইল ক্রকিংস ইনষ্টিটিউসন। একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের হাতে 
উহার দায়িত্ব অপিত আছে কিন্তু প্রেসিডেন্টই কাধ্যতঃ ইনষ্টিটিউসন পরিচালনা 
করেন। 
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ইনষ্টিউটের আছে চারিটি রিসার্চ ডিভিসন, একটি পাবলিক আযাফেয়্াস” 
কনফারেন্স প্রোগ্রাম এবং একটি পাবলিকেসন ভিভিসন। গবেষণা বিভাগ 
 চতুষ্টয় হইতেছে অর্থনীতি, গবর্ণমেণ্ট পরিচালনানীতি, বৈদেশ্রিকনীতি এবং 
গবর্ণমেষ্টের আধিক পলিসি । [71০07090010 ৪600198, 00592010967769] 
9000198) 02918) 7০197 ৪090198১ 9059210106206 07108009 
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পাবলিক কনফাবেজ্স প্রোগ্রামটি অদ্ভুত ঠেকিল। কেন্দ্রীয় এবং প্রার্দেশিক 
উচ্চ সরকারী কর্মচারীদের আধুনিক জান দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। আমাদের 
দেশে উচ্চ সরকারী কর্মচারী এবং মন্ত্রীদের সেমিনার হয়। সাধারণতঃ তাহা 
কাশ্ীর, উটকামণ্ড প্রভৃতি মনোরম স্থানে: বসে এবং জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা আরাম 
উপভোগের দ্রিকেই অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। কোন সরকারী 
কর্মচারীকে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া উচিত বলিয়া ইনষ্টিটিউটের 
ডিরেক্টরেরা মনে করিলে তাহাকে সে স্থযোগ এবং টাকা দেওয়া হয়। এরা 
স্থপারিশ করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই কর্মচারীকে ছুটি দিয়া দেন। প্রতিভাবান 
গ্রাজুয়েট ছাত্র এবং অধ্যাপকেরাও এই ইনষ্টিটিউটের বৃত্তি নিয়া উচ্চতর গবেষণ। 
করিতে পারে। এদের বইগুলি ছুই প্রকার-_-কতকগুলি সাধারণ লোকের 
বোধগম্য, আবার কতকগুলি বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা । শো কেসে [00- 
08100. ০0: 30088] 0)১80£9 (সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা) বইটির 
দ্রিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছিলাম | স্তগ্াসবইটি বাহিরে আনিয়া বলিলেন-_ 
এটি দেখছেন ? 

ই-_বলিয়! হাত বাড়াইলাম। শ্যপ্ডা্স বইটি দান করিলেন। 

টাক! পয়সার ব্যাপার এদের সব জায়গাতেই রাজসিক। ক্রকিংস ইনষ্টি- 
টিউসনের খরচ বাধিক এক কোটি টাক]। 

ত্যগাসঁকে বলিলাম__আমি ছোট এবং বৃহৎ শিল্পের সম্পর্ক নিয়া কিছু 
পড়াগুন! করিতেছি । আমার বিশ্বাস বৃহৎ জনাকীর্ণ দেশে কেবলমাত্র বৃহৎ 
শিল্পের সাহায্যে শিল্লোক্নয়ন এবং বেকার সমস্তা সমাধান হইতে পারে না। 
বৃহৎ এবং ছোট শিল্পের সমন্বয় সাধনের দ্বারাই ইহা সম্ভব। এবিষয়ে আপনাদের 
ইনস্টিটিউটে কোন গবেষণা হইয়াছে কি না জানিলে আনন্দিত এবং উপকৃত 


হইব। 


১৭৪ 


.. স্ঠগ্তাস” ডাঃ চালপ এশারের ঘরে পৌঁছিয়া দিলেন। বলিলেন--জাপনি 
যে প্রশ্ন করিয়াছেন তার উত্তর দেওয়! আমার পক্ষে সম্ভব নয় ; এ'রা হয়ত দিতে 
পারিবেন। 

স্তগ্ডাসর চলিয়া গেলেন। এশার ১৯৫৪ সাল হইতে ইনষ্টিটিউসনের সর্ধ্বোচ্চ 
গবেষণ! পরিচালনার কাজে লিগু রহিয়াছেন। ক্রকিংসে আসার আগে তিনি 
প্রায় ২* বৎসর ফেডারেল গবর্ণমেপ্টের অর্থনীতি বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ 
করিয়াছেন। 


এশার বলিলেন--কিন্তু আমার বিশেষ গবেষণার বিষয় হইতেছে বৈদেশিক 
সাহায্য । নিজের লেখা একখানি বই বাহির করিলেন-_7:81768, 70809 
800. 11008] 00109700198 2 061 7019 10, [70918 410. | বইটি দিলেন । 
তার সঙ্গে মোটাযুটি ভাবে বৈদেশিক সাহায্য বিষয়ে আলাপ হইল । কিছুক্ষণ 
বার্দে বলিলেন__চলুন, আপনাকে ডাঃ ওয়েনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দ্িই। 
তিনি হয়ত আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিবেন। 

গেলাম ডঃ ওয়েনের ঘরে। ডাঃ উইলস্রিভ ওয়েন বিমান পরিবহনে 
বিশেষজ্ঞ। ক্রকিংস ইনষ্টিটিউসনে যেদিন গিয়াছি সেদিন তারিখ ছিল ৩১শে 
অক্টোবর ১৯৬৩১। ১লা হইতে ওরা নভেম্বর পর্য্যন্ত কানেকটিকাট জেনাবেল 
জীবনবীমা কোম্পানীর উদ্যোগে বিমান পরিবহন সমস্যা নিয়া একটি নিমপো- 
সিয়াম হইবে। উহাতে আলোচনা উখ্বাপন করিবেন ডাঃ ওয়েন। যে পেপারটি 
পড়িবেন সেটি সুন্দর ছবি, চার্ট প্রভৃতি সহ ছাপ! হইয়! গিয়াছে । উহা! প্রকাশের 
একদিন আগেই বইটি আমাকে দিলেন । 

ডাঃ ওয়েনও বলিলেন-__আমার প্রশ্ন কার এলাকার বাহিরে । তবে এশার 
এবং ওয়েন ছুজনেই বলিলেন যে এবিষয়ে ইত্ডিয়ান! বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাঃ জন লুইস 
আলোকপাত করিতে পারিবেন । তিনি ভারতে ছিলেন, এখন ফিরিয়াছেন 
এবং বিশ্ববিগ্তালয়েই আছেন। ডাঃ লুইস ক্রকিংস ইনষ্টিটিউটের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংক্ট। 

দুজনে আরও কয়েকটি জায়গার সন্ধান দিলেন। ওয়াশিংটনের ছোট ব্যবসা 
এডমিনিক্রিসনের এডমিনিহ্রেটার জন হন্নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। 
এছাড়া স্তাশনাল প্লানিং এসোনিয়েসনের জেরহার্ড কোলম এবং থিওডোর 
গাইগারের নামও দিলেন। তাহাদের নাম করিয়! সময় চাহিতে বলিলেন । 


৯১৭৫ 


কিন্ত হূর্ভাগ্য আমার কিছুতেই আর সময় করিয়! উঠিতে পারলাম না । ওয়াশিংটন, 
প্রোগ্রাম এমন ছিল যে তার মধ্যে আর কোন প্রোগ্রাম ঢোকানে। গেল ন1। 
ওয়াশিংটনের বিখ্যাত করকোরান আর্ট গ্যালারী প্রোগ্রামে ছিল কিন্তু ডাঃ 
শেফারের কল্যাণে স্তাশনাল আর্কাইভস দেখিবার ন্ুযোগ পাইয়। আর্ট গ্যালারী 
বাতিল করিলাম। গুনিলাম নেহরু এবং ইন্দিরা গান্মী ওয়াশিংটন গেলে 
ওটি দেখিবেনই। ওয়াশিংটন থাকাকালে নেহরুও সেখানে গিয়াছিলেন এবং 
সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম তিনি করকোরাণ আর্ট গ্যালারী দর্শন করিয়াছিলেন। 

ফিলাভেলফিয়ায় লিখিয়! দিলাম ইয়ান! বিশ্ববিগ্ভালয়ে ডাঃ জন লুইসের 
সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইলে সুখী হইব। 
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ওয়াশিংটন দূতীবাস 


ওয়াশিংটনে ভারতীয় দু'তাবাসের এক কৃতিত্বের পরিচয় বোষ্টন পাবলিক 
লাইব্রেরীর বর্ণনায় দিয়াছি। উহাদের কৃতিত্ব এখানেই শেষ নয়। ওয়াশিংটনে 
আমার সাক্ষাৎকার তালিকায় ছিল-_ভারতীয় দ্বতাবাস। দূতাবাসে কাছার 
সহিত দেখা! করিব তাহার উল্লেখ ছিল না। তালিকাটি তৈরি করিয়াছিলেন 
ভারত সুহৃদ সমিতি। 

২রা নবেদর মঙ্গলবার বেল! ১১টায় ভারতীয় দুতাবাসে যাওয়ার কথা। 
সেদিনই সকাল ১০টায় আমেরিকান শিক্ষা এলোসিয়েসনের ডিরেক্টর অফ রিনার্চ 
ডাঃ ল্যান্বার্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ছিল। দুটি সাক্ষাৎকার এত কাছা 
কাছি হইয়। পড়াতে প্রথমটিতে সময় কম পাইব, তাড়াতাড়ি উঠিতে হুইবে বলিয়া 
প্রথমটি একটু আগাইয়া অথবা দ্বিতীয়টি পিছাইয়া নেওয়া যায় কি না দেখিতে 
বলিলাম । ডাঃ ল্যান্ার্ট আধ ঘণ্ট। আগে সাড়ে নয়টায় যাইতে বলিলেন। 
ডাঃ ল্যান্বার্টের অফিস এবং দ্ৃতাবাস কাছাকাছি । 

শিক্ষাক্ষেত্রে আমেরিকা কত দ্রুত উন্নতি করিতেছে তাহার বহু বিষয় জানিতে 
পারিলাম। 

স্কুল শিক্ষকের ধোগ্যত! বাড়াইয়৷ দিলে স্কুলের কোর্সএক বৎসর কমাইয়া 
দেওয়া যায়, ডাঃ ল্যা্ধার্ট ইহার এক ন্ুন্দর হিসাব তৈরি করিয়াছেন । তিনি 
দেখিয়াছেন যে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিলেও 
স্থলে মোট ব্যয় কমিয়া ষায়। ছাত্রেরাও এক বংসর আগে বিশ্ববিগ্ভালয়ে বা 
কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে পারে । 

সোমবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনের বিখ্যাত লাফায়েৎ হোটেলের সুপ্রশস্ত হলে 
ভারত সুহৃদ সমিতি আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করিলেন । হোয়াইট হাউসের নিকটে এটি একটি বৃহৎ অভিজাত 
হোটেল। হুলটি অতি সুন্দরভাবে সাজানো । দেয়ালে আলোগুলিকে দেখিলে 
মোমবাতি বলিয়! ভ্রম হয়। তারার মত করিয়া আলে! সাজানো । চা, কফি, 
জলধাবারের গ্রচুর আয়োজন । এরূপ অত্যর্থনা সভায় ককটেল একটি মন্ত জিনিষ 
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তাহাও ছিল। আমি মন্তপান করি না জামিয়া আমাকে চা এবং কফি একের পর 
এক কাপ দিতে সুক্ু করিল। মহিলারা কাপ নিয়া আসেন, আর বলেন-_ 
সক্ষোচ করো না, আর এক কাপ নাও (70০2৮ 09 ৪, ৪৪ ৪1000162 
০৪) ন্থৃপ্রীম কোর্টের এটরী, সাংবাদিক, রেট ডিপার্টমেন্ট অফিসার, 
পাবলিশিং হাউসের ডিরেক্টর, বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক প্রভৃতি অনেকে আসিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইল। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন প্রবীণ 
অফিসারের ভারতে মোধ্য যুগের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে আশ্চর্য জ্ঞান দেখিলাম । 
এই অভ্যর্থনা সভায় ভারতীয় দূতাবাসের তিনজন অফিসার উপস্থিত ছিলেন । 
চা অথবা কফির কাপে এ'দের আগ্রহ নাই, এ"রা একের পর এক ককটেল গলায় 
ঢালিতে ব্যস্ত। পরের পয়সায় মঞ্চপানে ভারতীয় দৃতাবাসের লোকদের পরম 
আসক্তি বিশ্ববিদিত। - 

বেল! ঠিক এগারোটায় দূতাবাসে হাজির হুইলাম। সামনেই আমেরিকান 
কায়দায় মহিলা! রিসেপসন অফিসার । মহিলাটি উত্তর প্রদেশীয়। আমার 
সাক্ষাৎকার কার সঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কাগজপত্র দেখিয়া বলিলেন-_ 
আমার কোন ইন্টারভিউ নাই। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন--আপনি কেন 
দেখ! করিতে চান ? 

বলিলাম-_আমি দেখা করিতে চাই নাই। ধাহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়! 
এখানে আনিয়াছেন তাহারাই আমার সাক্ষাৎকার স্থির করিয়াছেন। আমার 
তালিকায় দুতাবাস লেখা! আছে কিন্তু দুতাবাসে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ তার উল্লেখ 
নাই বলিয়া তাহা জানিতে চাহিতেছি। 

এই সময় পূর্বব দিনের অভ্যর্থনা! সভায় উপস্থিত ত্রয়ীর একজন আসিয়া 
উপস্থিত। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়! তিনতলায় কালেলকারের নিকট পৌছিয়া 
দ্িলেন। দূত বি. কে. নেহরু এবং মিনিষ্টার ডি. এন. চ্যাটাজ্জির পরেই 
কালেলকার। তিনিও এ অভ্যর্থনা সভায় ছিলেন। আমি কার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিব তাহা তিনিও বাহির করিতে পারিলেন ন1। 

কালেলকারকে বলিলাম-_-আমি মিং চ্যাটাঙ্জির সঙ্গে দেখা করিতে চাই । 

কালেলকারের জবাব-_-তিনি এখন প্রধানমন্ত্রীর আগমন নিয়া ভয়ানক ব্যস্ত; 
দ্বেখা করার সময় তার হইবে না। 

আমার ততক্ষণে মেজাজ শান্ত রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। একটু কড়া 
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স্থবেই বলিলাম --ঠার সঙ্গে দেখ! ন! করিয়া আমি এখান হইতে উঠিব না, তাকে 
টেলিফোনে আমার নাম বলুন । 

কালেলকার টেলিফোন করিলেন। জবাব পাইবামাজ উঠিয়া বলিলেন__ 
আস্ুন। সঙ্গে নিয়া চ্যাটাঙ্জির ঘরে পৌছিয়া দ্িলেন। 

ডি. এন. চ্যাটাঞঙ্জি আমাকে নামে জানিতেন, সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না 
তার দাদ! প্রবুদ্ধনাথ চ্যাটাজ্জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং তিনি 
'যুগবাণী'তে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; সুতরাং আলাপ জমিতে দেরী হইল 
না। ভারতের প্রাচীন এতিহা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও আগ্রহ সম্পন্ন একটি 
মানুষের সঙ্গে কথ! বলিয়! আনন্দ হইল । 

চ্যাটাঙ্জির ঘর হইতে যখন বাহির হইয়াছি তখন বেল! বারোটা । বাহিরে 
আসিয়া সামনে দেখি একতলার সেই অফিসারটি। তিনি হাত কচলাইয়া 
বলিলেন-__“মিঃ বর্মণ, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার স্বয়ং রাজদ্ুতের সঙ্গেই 
সাক্ষাতের কথা ছিল কিন্তু নোট রাখার ভুলে গোলমাল হইয়া গিয়াছে । মিঃ 
ম্যাডেন আপনার “জন্য সাক্ষাৎ স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু ভুলে তিনি 
আমিবেন বলিয়া লেখা হুইয়াছিল। আপনি কি তার সঙ্গে দেখে করিতে 
চাছেন ?” 

বলিলাম--আমি আগেও চাই নাই, এখনও চাই না। আমার কোন স্বার্থের 
জন্য এখানে আসি মাই। বুঝিতেছি তিনি খুব ব্যস্ত। আজ থাক। দেশে কি 
জিনিষ নেওয়া! যাইতে পারে সে বিষয়ে আমার কিছু জ্ঞাতব্য আছে। তাহা 
কাহার নিকট জানিতে পারিব ? 

তিনি আবার নিয়া গেলেন কালেলকারের কাছে। এক কর্মচারী নিউ 
রিপাবলিকের একটি সংখ্যা তাহাকে দেখাইতেছেন। ছুজনেরই যুখ কালে! । 
এ সংখ্যায় নিউ রিপাবলিক নেহরুকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছে । আগেই 
ওটি পড়িয়াছি, সুতরাং তাহাদের বিরল বর্দনের কারণ বুঝিতে পারিলাম। 

কালেলকার কমাসিয়াল অফিসার পারেখের নিকট পাঠাইয়া৷ দিলেন। তিনি 
বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া! বলিলেন--কোন কিছুই নেওয়া যায় না। 

_ শুন্ক দিয়া কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ নেওয়া! যাইতে পারে তাহাই জানিতে চাই। 

আরও বিজ্ঞের মত কথা-_-আমদানী লাইসেন্স ছাড়া কোন জিনিষই নেওয়া 
যায় ন।। 
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_-ধেলন! নেওয়া যাইবে ? 

- তাও না৷ 

কোন সাকু'লার বা! নিয়মাবলী আছে কি না ভিজ্ঞাসা করিলে সাইক্লোষ্টাইল 
কর! কয়েকটি কাগজ দিলেন। 

আবার দ্িজ্ঞাসা করিলাম--এখানে কি দেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি আসে? 

_ হা, সমস্ত সংবাদপত্র আসে । 

- সেগুলি কোথায় পাইব ? 

- নীচে আমাদের রিডিং কম আছে, সেখানে পাইবেন। 

নীচে আসিয়া সেই তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম--এখানকার রিডিং রুমটি 
কোথায়? 

চক্ষু কপালে তুলিয়৷ সে বলিল--রিভিং রুম? 

--এই যে তিন তলায় আমাকে বলিল এখানে রিডিং রুম আছে? 

- না, কোন রিডিং রুম নাই); কেন উহ! চান? 

_শুনিলাম সেখানে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র রাখা হয়? 

-ও, সংবাদপত্র? এ পাশে ওয়েটিং কম আছে, সেখানে কতকগুলি 
সংবাদপত্র আছে। 

রিডিং রুম হইয়া গেল ওয়েটিং রুম, সমস্ত সংবাদপত্র দাড়াইল কতকগুলি 
সংবাদপত্রে । গিয়৷ দেখিলাম, ডাক্তারদের বৈঠকথানায় এলোপাথাড়ি যেমন 
কয়েকটা পুরাণো কাগজ পড়িয়া থাকে, এও তাই। 


এই তো ভারতের দতাবাস। বাড়ীটি খুব বড়, খুব ভাল জায়গায় অবস্থিত । 
কিন্ত ভিতরে সর্বত্র একটি অবহেলার ছাপ ন্থুষ্পষ্ট । এই ভারতীয় দূতাবাসের জন্ 
দরিদ্র করদাতাদের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় । ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার, পাকিস্থানী 
অপপ্রচার কোনটারই প্রতিরোধ, প্রতিবিধাম বা সংশোধন ইহার! করে ন!। 

লজ্জ। পাইলাম মিঃ ম্যাডেনের কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন--ত্যাম্বাসাডারের 
সঙ্গে দেখা হইল? বলিলাম-__তিনি বড় ব্যস্ত বলিয়া দেখা করিলাম না, 
দুতাবাস দেখিলাম । 

ম্যাডেন ন্থুগ্রীম কোর্টের বড়-এটপাঁ। বুঝিলাম ব্যাপারটি তিনি ধরিতে 
পারিয়াছেন। ম্যাডেন বেলা বারোটা পর্য্যস্ত আসেন নাই দেখিয়া তার অফিসে 
টেলিফোন করিয়াছে এবং তখন জানিয়াছে সাক্ষাৎ তার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে | 
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উইলিয়ামসবার্গ 


নেলসন যধম প্রোগ্রামে কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গের নাম দিলেন তখন 
উহার তাৎপর্য্য বুঝি তো নাই-ই, বরং একটু মৃদু আপতিও করিয়াছিলাম। 
নেলসন বলিলেন-_গেলে পরিশ্রম পোষাইবে। অগত্যা রাজি হইলাম। 

ওয়াশিংটন হইতে বাসে বিকালে রওনা হইলাম। যধন পৌছিলাম তখন 
বেশ রাত্রি হইয়াছে। হোটেলে পৌছিয়াই একটি চিঠি পাইলাম। প্রেস 
অফিসার লিখিয়াছেন পর দিম তিনি থাকিতে পারিবেন না, তবে তার সহকারিণী 
মিসেস বারবারা ব্রাইটের উপর আমাকে সব কিছু ভাল করিয়া দেখানোর ভার 
দিয়া যাইতেছেন। 

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রথমেই গ্রেলাম ইনফরমেশন কেন্দ্রে। মিসেস ব্রাইট 
অপেক্ষা করিতেছিলেন।. উইলিয়ামসবার্গ ব্যাপারটা ৰি সর্বাগ্রে তাহ! মোটামুটি 
বলিয়৷ দিলেন। ইংলগ হইতে ভাজ্জিনিয়ায় আগত ওপনিবেশিকরা প্রথমে 
এই সহরে রাজধানী স্থাপন করে। কলোনিয়াল যুগের সহর উইলিয়া মসবার্ 
বলিয়া! উহা কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গ নামে পরিচিত। সহরটি খুব ছোট। 
উহার অমদ্রমাট সময়েই লোকসংখ্যা ছিল ছুই হাজার । এই সহরে গবর্ণরের 
প্রাসাদ এবং আইনসভা ছিল । আইনসভা অধিবেশনের সময়ে সহরের লোক- 
সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত। 

মিসেস ব্রাইট বলিলেন-থাকার জায়গা কোনমতে যদি বা করা যাইত, 
শোয়ার জায়গ! দেওয়া যাইত না । 

-সেকি রকম? লোকে শুইত কোথায়? 

এক বিছানায় একজন ঘুমাইত রাত ছুইটা পর্য্যন্ত, তার পরে আর একজন 
ভোর পর্যন্ত শুইত। 

ভাবিলাম--এ যে দেখি আমাদের চাটুজ্যে বাডুজ্যে ব্যবস্থা । 

ইনফরমেশন সেন্টারে প্রতিদিন দর্শকদের সকলের আগে একটি এক ঘণ্টার 
সিনেমা দ্বেখানে! হয়। এক ব্যাচের দেখ! শেষ হইলে আর এক ব্যাচ ঢোকে । 
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কতক্ষণ: ছবি দেখানে! চলিয়াছে তাহ! দরজার বাহিরে নির্দেশ করার ব্যবস্থা 
আছে। হয়ত দেখা গেল শেব হইতে আরও আধঘপ্টা বাকি আছে। তখন 
আর কোথাও ঘুরিয়া আসিয়া আধঘণ্টা পরে ধাড়াইলেই হইল। 

জঙ্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে বিপ্লবের চন! কি ভাবে হইয়াছিল, কি ভাবে 
একটি ঘরুণের হঠকাবিতায় বৃ্ধবৃদ্ধারা বিজ্ঞের মত মাথ! নাড়িয়া বলিয়াছিল-_ 
ইংরেজের সঙ্ষে লড়িতে যাওয়া কি সোজা কথা ?-ইত্যাদি অতি চমৎকার 
ভাবে অত অল্প সময়ে ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে । আমেরিকান বিপ্লবের মুল 
কথাটি নূতন করিয়া জানিয়া নিয়া তারপর সুরু হয় উইলিয়ামসবর্গ সহর 
পরিদর্শন । 

সহরটি নষ্ট হইয়া! যাইতেছিল। একটি গিজ্জা আছে, সেটি ১৬৬৫ সালে 
তৈরি হইয়াছিল। এখানে রাজধানী স্থানাত্তরিত হইয়াছিন্দু ১৬৯৯-তে। আড়াই 
শত বৎসরের প্রাচীন সহরের বাড়ীঘর যখন প্রায় 'ভাঙ্গিয়! পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে তখন অন রকফেলার উহার পুনর্গ ঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই 
বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজ রকফেলার বলিয়াই শেষ করিতে পারিয়াছিলেন। এখন 
প্রতিটি বাড়ী ঠিক আগের চেহারায় শক্ত করিয়া তৈরি হইয়াছে । রাস্তাগুলির 
মারঝখানটা আধুনিক কিন্তু দু পাশে খানিকটা পুরাণো রাস্তার চেহারা রাখা 
হইয়াছে যেমন আমাদের দেশে আগ্রায় বাজারের মধ্যেকার সরু রাস্তাগুলি দেখিলে 
মনে হয় উহ! আকবরের আমলের । 

উইলিয়ামসবার্গ পুনরুদ্ধারে রকফেলার ১৯২৬ সালে হাত দেন। একটি বাস 
সান্ডিস আছে, প্রতি দশ মিনিট অন্তর এঁটি ছাড়ে এবং সমস্ত দ্রষ্টব্য জায়গায় 
থামে। ভাড়! লাগে না। যেকোন স্থানে নামিয়া দেখিয়া বাসে উঠিয়া পরবর্তী 
স্থানে গেলেই হইল 

প্রধান দ্রষ্টব্য তিনটি--ক্যাপিটল অথাৎ আইন সভা, গবর্ণরের প্রাসাদ এবং 
উইলিয়াম ও মেরী কলেজ। ক্যাপিটলের চুড়ায় এখনও ইউনিয়ন জ্যাক 
উড়িতেছে । প্রত্যেকটি জাগাতে পুরাণো ইতিহাস বলিয়া! দেওয়ার জন্য গাইড 
আছে এবং প্রতিটি গাইড উপযুক্ত খবর রাখে । ক্যাপিটলের গাইডকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম-- এখনও এখানে ইউনিয়ন জ্যাক কেন? 

--ইউনিয়ন জ্যাক ছাড়া এই বাড়ী যে অর্থহীন । এটা আমাদের স্বাধীনতার 
আগে তৈরি এবং যে উদ্দেশে এটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই দেখানে! হইতেছে । 
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প্রতিটি গাইডের পোষাক সেই অষ্টাশ শতাকীর । সমস্ত সহরটার সর্ধাত্র সত্বে 
সেই অষ্টা্শ শতাবীর ছাপ বক্ষা করা হইতেছে । গবর্ণর প্যালেসের দেয়ালে 
অতি সুন্দর ফ্রেন্কো পেইটিং। একটি দেয়ালে ফুল পাভা গাছ আকা, তার মধ্যে 
অনেকগুলি ছোট পাখী বৃক্ষশাখান্ন উপবিষ্ট এবং উজ্ডীয়মান। সারা দেয়ালে এক 
কোণে একটি মাত্র প্যাচা। মনে পড়িল ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবের সভাপতি 
কসগ্রোভের কথ! । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম--তোমাদের মনোগ্রামে 
পর্যাচা কেন? 

জবাব দিয়াছিলেন-_-আ1৪০ 73129. (জ্ঞানী পাধী।) 

একটু ঝালাইয়া নেওয়ার অন্য এখানে গাইডকে প্রশ্ন করিলাম--পার্যাচা কেন? 

সেই জবাব--189 7319 । 

অন্য পাখী অসংখ্য, আর পা্যাচা একটা কেন? 

_ প্রেমের দূত অনেক থাকে কিন্তু জ্ঞানী থাকে একটি। 

বাড়ীর সাজসজ্জা রাদ্রসিক সে তো বলাই বাহুল্য। একটি জিনিষ লক্ষ্য 
করিলাম-_-শোয়ার খাটখুলি লম্বায় খুব ছোট। ঘরগুলিও অবশ্ঠ বেশ ছোট । 
দরবার হলটিই সবচেয়ে বড়। 

' কলেজ্জটির তাৎপর্ধয-_-এখানকার বহু ছাত্র আমেরিকার রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক জীবনে সর্বোচ্চ স্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। জেফারসন এই কলেজের 
ছাত্র। 

পুরাণো জেলখানাটি এখনও আছে। একটি গেলে কয়েদীদের পা বাধিয়া 
রাখিবার শিকলগুলি রহিয়াছে। 

দোকানগুলি অদ্ভুত। তখনকার সোনার দোকান, চুল ছাটার দোকান, 
রূপার জিনিষের দোকান, ছুতার মিম্বীর দোকান, ওষুধের দোকান, ছাপাখানা, 
দপ্তরীখানা, কামারশাল] প্রভৃতি এখন অদ্ভুত লাগে। যে ভাবে এবং যে সমস্ত 
যন্ত্রে সাহায্যে এ সব কাজ চলিত ঠিক ঠিক সেই সমস্ত জিনিষ এবং ধারা 
অব্যাহত রাখা হইয়াছে। সাইনবোর্ডগুলিও লেই তিনশত বছরের পুরাণে 
ধাচের। 

বেলা একটায় মিসেস ব্রাইটের সঙ্গে লাঞ্চের নিমন্ত্রন ছিল কিংস আর 
ট্যাভার্পে। পৌছিয়া দেখি মিসেস ব্রাইট আগ্গেই আসিয়াছেন। একটি টেবিল 
আমরা দুজনে দখল করিলাম । ওয়েটার আলিল লম্বা তোয়ালে হাতে ৷ খাওয়ার 


১৮৩ 


সময় পোষাকে ঝোল ছিটকাইয়া যাহাতে উহ নষ্ট না হয় তার জন্য পাশ্চাত্য 
দেশে খাওয়ার সময় সর্বযাগ্রে কোলের উপর. একটি তোয়ালে বাঁধিয়া নেওয়া 
নিয়ম। কিংস আর্ম ট্যাভার্ণের তোয়ালে গলা হইতে বাঁধিবে। 

মিসেস ব্রাইট বুঝাইয়৷ দিলেন-__এখানে খানার টেবিলে বসার সেই পুরাশো 
&াইল মানা নিয়ম । বলিলেন--আপনার আপভি আছে? 

--কিছুমান্্র না, বলিয়! গলা বাড়াইয়! দিলাম । 

থাস্ভও আধুনিক, বান্নাও আধুনিক। জিজ্ঞাসা করিলাম--এটা পুরাণো 
ষ্টাইল নয় কেন? 

হাসিয়! মিসেস ব্রাইট বলিলেন--এটা বোধ হয় রুচির চাহিদার ফল। 

তারপর বলিলেন--মনে করুন আমরা আজ এই যে টেবিলে খাইতে বলিয়াছি, 
হয়ত এই টেবিলে এই চেয়ারে বসিয়াই একদিন জঙ্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন 
খাইয়াছেন ; হয়ত কেন নিশ্চয়ই খাইয়াছেন। সারা লহরে তিন চারটি মাত্র 
ট্যাভার্ণ বা রেস্তেখরা, স্থৃতরাং সব কয়টিতেই তাদের পদধুলি পড়িয়াছে ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

কি অপূর্ব শ্রদ্ধা এদের এই উইলিয়ামসবর্গ সহরের উপর। সহরের প্রতিটি 
ইট, প্রতি টুকর1 কাঠ, প্রতিটি ধূলিকণা যেন এদের কাছে প্রিয়। প্রত্যেকটিকে 
ঠিক সেই পুরাণো অবস্থায় রাখার জন্য অসীম আগ্রহ, মায় সেই ইউনিয়ন জ্যাকটি 
পর্য্যন্ত । 

মিসেস ব্রাইট বলিলেন--গ্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের প্রায়ই এখানে 
পাঠানো হয়। বহু স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষ মনে করেন ছেলেমেয়েরা নিজের চোখে 
কলোনিয়াল উইলিয়ামসবার্গের চেহারা না দেখিলে আমেরিকার ম্বাধীনতার 
ইতিহাস, যুগ পরিবর্তনের কথা সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অতীত 
ন৷ জানিলে, অতীত সন্বন্ধে উপলব্ধি সম্যক না হইলে ভবিষ্যৎ কখনে৷ সঠিক ভাবে 
চিন্তা করা যায় না। 

--অর্থাৎ আপনারা বিশ্বাস করেন 1018605 ০87) 06198706000] 01:00) 
609 10898 800 01086 10996 00096 08 70789,09 89 115106 800. 89 91510 
8৪ 100881)19? ( কেবলমাত্র অতীতের ভিতর দিয়াই ভবিষ্যৎকে জানা যায় এবং 
অতীতকে বতট! জীবস্ত এবং উজ্জল করিয়৷ তোল! সম্ভব তাহাই কর! উচিত ?1) 

- ঠিক তাই। 
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বুঝিলাম এই জন্ত ইউনিয়ন জ্যাকটাকেও তাহার! নামায় নাই । আর আমর? 
গড়ের মাঠ হইতে বৃটিশ শাসকদের মৃষ্ঠি সরাইবার জন্য আমাদের দেশে আন্দোলন 
হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নাম বদলাইয়া শহীদ স্তিস্তন্ভ করার প্রস্তাবও 
আমাদের দেশেই হয়। অবশ্য একটু তফাত আছে। বৃটিশ শাসন চিহ্ন মুছিয়া 
ফেলিতে ভারতবালী ঘতটা আগ্রহশীল, মোগল, পাঠান তুক্ণা শাসনের স্বতিগুলি 
বুকে ধরিয়া রাখিতে ঠিক ততটাই ব্যাকুল। আমাদের দেশে কোন বিশ্ববিগ্তালয়, 
কোন এঁত্িহাপিক প্রতিষ্ঠান বলে নাই-_ইতিহাসের জীবন্ত লাক্ষী তাঙ্গিও না, 
ইতিহাস শিক্ষার জীবস্ত পাঠ্যপূপে এগুলি রাখিয়! দাও। ভারতের ইতিহাসে 
চুহ্প্রময় ছুটি অধ্যায়-_মুসলিম শাসন এবং ইংরেজ শাসন যখন মুছিয়া ফেলা 
যাইবে না, তখন উহার চিহ্ছগুলি উপড়াইবার চেষ্টায় কোন লাভ নাই । আউটরাম 
মুদ্তি নর্দমায় ফেলিয়া গান্ধী মৃত্তি বলানোতে ভারতের গৌরব বাড়ে নাই। 

মিসেস ব্রাইট বলিলেন-_-আপনাদের কি সৌভাগ্য । কত হাজার হাজার 
বছরের সুদূর অতীতের ন্থপ্রাচীন &তিহের এঁতিহাসিক নিদর্শন আপনাদের 
দেশে সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । আমাদের অতীতের দৌড় তে! মাত্র তিনশত 


বছৰ ! 
--তা বটে। মহেঞ্জোছাড়ো হারাগ্লা হইতে আজ পর্যাস্ত ছয় হাজার বছরের 


অতীত গৌরব চিহ্ন আমাদের দেশের বহুস্থানে ফ্লাড়াইয়া আছে। 

ভাবিলাম--এদের সংরক্ষণ পদ্ধতি, আর আমাদের? আমাদের প্রতততৃ 
বিভাগ এলোর! হইতে কোণারক পর্যযস্ত মন্দির পবিত্র করার অজুহাতে যে বগ্ামি 
চালাইয়াছে তাহ! বোধ হয় ইহারা কল্পনীও করিতে পারিত না। 
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আটলাণ্ট 


ওয়াশিংটনে ফাষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্টে ডাঃ ডানকান হাওলেটের সারমন 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। একজন পাদ্রী তীব্রক্ঠে বলিতেছেন-_ 
আকাশে এটম বোমা পরীক্ষা দ্বারা বামুমগ্ডল বিষাক্ত করা হইতে রাশিয়াকে 
নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্বাতিসজ্ঘে কেন অঙ্গরোধ প্রস্তাব আন! হইয়াছে, 
কেন এটম বোম! বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে নিন্দা প্রস্তাব (0908219 
210610, ) আনা হয় নাই? সমগ্র মানব জাতি এক, জাতি বর্ণ ধর্ম গায়ের 
রং প্রভৃতি মানুষে মানুষে তেদ আনিতে পারে না, যুদ্ধের নামে নরহত্যার অধিকার 
পৃধিবীর কোন দেশের নাই। 

সারমম শেষ হইয়া গেলে এদের গির্জায় দুইটি কাজ হয়। একটি বড় হলে 
সকলকে চ1! কফি পানের জন্য আমন্ত্রণ করাহয়। সেখানে পরম্পর আলাপ 
পরিচয়াছি হয়। দ্বিতীয়তঃ পানী স্বয়ং বেদী হইতে নামিয়া আস্যা প্রথমে 
গিজ্জার প্রধান প্রবেশ দ্বারে দাড়ান। যাহার! অবিলম্বে চলিয়া! যাইতে চায় এবং 
পাদ্রীর সহিত বথা বলিতে ইচ্ছুক, তাহারা তখনই আলাপ করে। তারপর 
তিনিও গিয়া সেই হলে উপস্থিত হন। 

ডাঃ হাওলেটের নিকটে গিয়া বলিলাম-_আপনার সারমনের একটি কপি 
চাই। তিনি আঙ্গুল দিয়! মাথা দেখাইয়! বলিলেন-_]& 1৪ 0 1369 ( এটা 
এখানে আছে ।) 

বলার সময় তিমি বক্তৃতার কপি রাখার ষ্টাণ্ডের উপর বার বার তাকাইতে- 
ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল তিনি লিখিত সারমন পড়িতেছেন। 


কয়েক মিনিট আলাপের পর তিনি আমাকে নিয়! তার ঘরে গেলেন এবং 
কয়েকর্দিন পর ওয়াশিংটনের কসমস ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন । 

নির্দিষ্ট দিনে কসমস ক্লাবে উপস্থিত হইলাম । বুঝিলাম এটি আমেরিকার সর্ব- 
প্রে্ঠ অভিজাত ক্লাবের অন্যতম । কি দেখিলাম, কি ভাল লাগিল ইত্যাদি 
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আলোচনার কিছুক্ষণ পরে ডাঃ হাওলেট বলিলেন-_-আঁপণি তো দেখিতেছি 
আমাদের শুধু ভাল ধিকগুলিই দেবিরাছেন, আমরা কিন্তু এত ভাল লোক নই। 

--তা জানি। বাচিয়া থাকুক আপনাদের হলিউড আর খবরের কাগজ, 
আপনাদের সমাজের খারাপ দিকের পরিচয় আমরা দেশে বসিয়াই পাইব। 
তার জন্য এত কষ্ট করিরা দশ হাজার মাইল দুরে আপনাদের দেশে আসিতে 
হইবে ন|। 

এক টেবিলে ছিলাম শুধু আমরা ছু'জন। আশেপাশের টেবিলে খরা 
ছিলেন আমার এই টিপ্লনীতে তারাও হাসিতে লাগিলেন । 

এবার উঠিল নিগ্রোদের কথা । ডাঃ হাওলেট বলিলেন--নিগ্রোদের সঙ্গে 
যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহ! আমেরিকার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয় । 

-_কিস্তু এখন তো৷ সরকারী নীতি ব্দলাইয়! গিয়াছে, নিগ্রোদের সঙ্গে বৈষম্য 
মূলক ব্যবহার গুনিয়াছি দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশে আছে। বোষ্টন' 
ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্কে তো কোনরূপ বৈষম্য দেখিলাম না। শ্বেতাঙ্গ 
আমেরিকান এবং নিগ্রো একই বাসে একই ট্রেণে একই আসনে বসিতেছে, 
একই হোটেলে একই সঙ্গে খাইতেছে, একই অফিসে কাজ করিতেছে। 
ফিলাডেলফিয়ায় নিগ্রো৷ নেতা ডাঃ মার্টিন লুখার কিংএর বক্তৃতা শুনিয়াছি। 
শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের এ বক্তৃতায় গান গাহিয়াছে। শ্বেতাঙ্গ মেয়র তাহাকে 
নাগরিক সন্বর্ধন! জানাইয়াছেন | 

-দশ বছর আগে নিগ্রোদের বাসে বা ট্রেনে সামনের আসনে বসার অধিকার 
ছিল না। 

বশ বছর তো অনেক আগেই পার হইয়াছে, এখন তো সমান অধিকারের 
যুগ, তবে এদের প্রকৃত বিক্ষোভটা কোথায়? 

ডাঃ হাওলেট নিগ্রোদের প্রতি অত্যন্ত সহান্ুভূতিসম্পন্ন। শ্বেতাঙ্গদের 
অসদ্বাবহারের কথাটাই তিনি বেশী করিয়া বলিলেন | সমস্যাটি বুঝিবার আগ্রহ 
আমারও ছিল। মার্টিণ লুখার কিংএর বক্তৃতায় অনাবশ্তক ঝণাজ এবং প্রেসিডেণ্ট 
কেনেডির প্রতি কটুক্তি আমার ভাল লাগে 'নাই। তার প্রধান অভিযোগ 
বুঝিলাম এই যে, শ্বেতাঙ্গেরা নিগ্রোকে বাড়ী বা ফ্লাট ভাড়া দিতে চায় না। 
নিগ্রোদদের আলাদা পাড়ায় বাস করিতে হয়। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে ইহার কারণ 
জিজ্ঞাল! করিলে তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিল ষে,নিগ্রোরা বাড়ীর খুব ক্ষতি 
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করে, অতিশয় অসংবত এর ব্যবহার এবং চালচলন। আদালতগুলিতেও 
ইহার পরিচয় পাইয়াছি, অধিকাংশ অপরাধী এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থ নিগ্রো। | 
কোন বাঙ্গালী বাড়ীর ফ্লাট বা একাংশ ভাড়া নিতে কোন পাঞ্জাবী বাস কগাকটার 
বা হিন্মস্থানী ফুচকাওয়ালা যদি আসে তাহ! হইলে তার যে মনোভাব হয় এবং 
যে কারণে সে এ জাতীয় লোককে ভাড়া দিতে আপত্তি করে, এটাও দেখিলাম 
অনেকটা তাহাই। 

বোষ্টন, নিউইয়র্ক, চিকাগো, সানফ্রাল্সিস্কো প্রভৃতিতে একই স্কুল কলেজে 
শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রো এক সঙ্গে পড়িতেছে। উভয়ের আলাদ! স্কুল আছে দক্ষিণের 
জঙ্জিয়া, আলাবাম! প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে । আটলাশ্ট! গিয়াছি এবং সেখানে 
নিগ্রো সমস্যা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া নূতন তথ্য পাইয়াছি। আটলান্টা নিগ্রো 
বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে নেলসন বলিলেন--কিন্তু সেখানে যে 
বর্ণবিদ্বেষ এখনও আছে। 

_-কি করবে? ছাল ছাড়িয়ে নেবে, না জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে? 

নেলসন হাসিয়া বলিলেন-__না, না, সে সব কিছু এখন আর নাই ; হয়ত 
তুমি ট্যাক্সি ভাকবে সে থামবে না, বা কোন রেস্তেশারায় খেতে যাবে তাবা খাবার 
দেবে না। 

-_বেশ, সে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। তোমরা ওটা প্রোগ্রামে ঢোকাও। 

আটলান্টায় অভিজ্ঞতা হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন । সহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল আটলাণ্টা 
বিল্টমোরে গিয়া উঠিলাম। সাদর অভ্যর্থনা পাইলাম । বিকালে ঘুরিতে বাহির 
হুইলাম। একটি ড্রাগ ষ্টোরে গিয়৷ ওলিভ অয়েল চাহিলাম। বড় একটি বোতল 
আনিয়া দ্িল। শ্বেতাঙ্গ দোকান । বলিলাম--আমার তো এতো। চাই না, 
আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আউন্স খানেকের ছোট শিশি চাই। 

দোকানের লোক কয়েক মুহুর্ত খামিয়। বলিল-_ আচ্ছা দাড়াও । বোতলটি 
নিয়া ভিতরে গেল। ফিরিয়া! আমিল একটি ছোট শিশি হাতে । বলিল-_ 
আমি তোমার অসুবিধা বুঝিতেছি, বড় বোতল হইতে এইটুকু বাহির করিয়া 
দিয়াছি, ইহাতেই বোধ হয় চলিবে । 

ভাবিলাম--কোথায় কালার বার ব! বর্ণ বিদ্বেষ । 

দ্রাগ ক্টোরে যেমন থাকে, পাশেই চায়েব ষ্টল। এক বৃদ্ধ! চ1 খাইতে ছিলেন। 
ডাকিয়া বলিলেন--এদ্িকে এস। তুমি কোথাকার লোক ? 
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কাছে গিয়! বলিলাম--আমি ভারতীয় । 

- আমি ঠিক তাহাই ভাবিয়াছি। আমি মিসেস ই. এ. রস, উইসকনসিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজির অধ্যাপক রসের পত্ধী। অধ্যাপক রস পণ্তিত 
মতিলাল নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তোমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার যখন 
আমেরিকায় আসেন তখন অধ্যাপক রস জীবিত, নেহক্ক উইসকনসিন গিয়া তার 
সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন । তুমি কোথায় আছ? 

_-আটলাণ্ট! বিলটমোরে । 


--আমিও সেখানেই থাকি। আজ তুমি আমার সঙ্গে খাবে। 


মনে হইতে লাগিল বৃদ্ধ! যেন কত যুগের পরমাত্ীয়!। ব্লাত্রি আটটায় খাওয়ার 
কথা। সামনেই একটি বড় অভিজাত কাফিটেরিয়া। সঙ্গে নিয়া সেখানে 
চলিলেন। হাত ধরিয়া সন্তপ্পণে রাস্তা পার করিয়া দিলেন। বলিতে লাগিলেন 
--আমার অধ্যাপক ছিলেন ছয় ফুট সাত ইঞ্চি, আর তুমি তো এইটুকু লোক। 
বৃদ্ধার মুখে হাসি চোখে জল। 


কাফিটেরিয়ায় ঢুকিয়াই মালিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখিলাম সেখানকার 
সকলকেও তিনি আপন করিয়। নিয়াছেন । 


মালিক শ্বেতাঙ্গ । বৃদ্ধা আমাকে ভারতীয় বলিয়! পরিচয় করাইয়া দিলেন। 
মালিকটি বলিলেন আজ আমরা ধন্ঠ, ছুইজন বিশিষ্ট ভারতীয় আজ 
আমাদের মধ্যে উপস্থিত। [1০ 986 10018778 819 10 08 
6০৫৪১ ] একটু থামিয়া বলিলেন--একজন এখানে, আর একজন ওয়াশিংটনে | 
নেহরু তখন ওয়াশিংটনে । দেখিলাম লোকটি খুব রসিক আছে । 


পরদিন গেলাম নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে । ভাইস চ্যাব্সেলোর ডাঃ ক্লেমান্স 
আফ্রিকায় ছিলেন। নিগ্রো লাইব্রেরিয়ান সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখাইলেন। 
একটি ভূগর্ভস্থ ঘরে নিয়া গেলেন। বলিলেন_-এই ঘরে নিগ্রোদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সমস্ত কাগঞজপত্র আছে । উহা হইতে আমর! জানিতে পারি, যেসব 
শ্বেতাঙ্গকে আমরা নিগ্রোদের মস্ত শক্র বলিয়া মনে করিতাম তাহারা প্রকৃতপক্ষে 
গোপনে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা আমাদের স্বার্থে প্রয়োগ করিক্বা গিয়াছেন। বাহিরে 
নিগ্রো বিরোধিতার মুখোস না বজায় রাখিলে উহ করিতে পারিতেন না। 

নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার যে পরিচয় পাইলাম তাহাতে কিন্তু ভক্তি 
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হুইল না। :ট্যান্সি হইতে নামিয়া দেখি বই হাতে তিনটি নিখ্রো৷ তরুণী 
আঙগিতেছে । জিজ্ঞাস! করিলাম__এডমিনিশ্রেটিত বিলডিংটি কোথায়? 

মেক্বেরা দুরে একট বাড়ী দেখাইয়া বলিল-_ওটা লাইব্রেরী, আমানের মনে হয় 
ওরই কাছে কোথাও হইবে। 

_.. আশ্ট্ধ্য হইলাম । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এডমিনিস্রেটিভ বিলডিং জানে না! 
একটি নিগ্রে! ছাত্র আদিল । তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল--যে বাড়ীর 
সামনে ধাড়াইয়া কথ! বলিতেছ ওটাই এডমিনিষ্রটিত বিলডিং । 

বেশ কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র নিগ্রো! বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। একজন ভারতীয় 
অধ্যাপকও আছেন। ছাত্রদের অধিকাংশই মারোয়াড়ী। একটিকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_তুমি কি পড়? 

"আমি এখানে 900০9০01০07 13891759989 /১00011019$786101-এ 
গম. এ. পড়ি। 

--এম. এ.তে তে। থিসিস লাগে, তোমার থিসিস কি? 

- আমার থিসিসের (01589769100) বিষয় হইতেছে 09811]165 ০ 
0199701776 ৪ 19969015106 020 609 86269% ৮5 009 9109 01 609 0101- 
9281৮5 ( বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের রাস্তার একটি রেস্তেশরা খোলার সম্ভাবন! )। 
বুঝিলাম এই বিদ্যা নিয়া ইহারা এম.এ. (€ ইউ.এস.এ ) হইয়। ভারত সরকারে 
মোট বেতনের চাকরি পাইবে। প্রায় সকল ভারতী ছাত্রেরই দেখিলাম বড় 
গাড়ী আছে। 

আটলাপ্টায় শ্বেতাঙ্গ এবং নিগ্রোদের দ্বল আলাদা । ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলাম-_নিগ্রোদ্দের সামাজিক ব্যবস্থা অতিশয় শিথিল এবং কদর্ধ্য। 
পারিবারিক বন্ধন এবং পবিত্রতা নাই বলিলেই চলে। এ সমস্ত পরিবারের 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তত্র পরিবারেরা নিজেদের সন্তানদের এক স্কুলে মিশিতে 
দিতে চায় না। প্রভেদট! দাড়াইয়া খিম্বাছে গায়ের রং কিন্তু প্রকৃত আপত্তি 
হইতেছে এইখানে । | 

এক শতাব্দীর অধিককাল নিগ্রোরা স্বাধীনতা পাইয়াছে। দশ বৎসরাধিককাল 
দক্ষিণের কয়েকটি প্রর্দেশ ভিন্ন অপর সর্বত্র শ্বেতাঙ্গদের সহিত সমানাধিকার 
পাইয়াছে। সরকারী বেসরকারী অফিসে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে।. 
ফিবিবার সময় আয়কর সার্টিফিকেট নিতে হইয়াছিল এবং উহা! যিনি দিয়া ছিলেন 
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তিনি নিগ্রো অফিসার । এই প্রথম একজম অফিসারকে সিটে পাই নাই, প্রায় 
আধ ঘন্টা অপেক্ষা করিতে হুইয়াছিল। হাসপাতালে শ্বেতাঙ্গিনী নাস” নিগ্রো 
আহতের পা ব্যাণ্ডেজ করিতেছে ইহা তো স্বচক্ষে দেখিয়াছি । 

চিকাগোতে নিগ্রোরা অনেক অগ্রসর হইয়াছে । সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ 
বলিলেন---আগামী বার সম্ভবতঃ একজন নিগ্রো৷ চিকাগোর মেয়র হইবেন। 

ডিট্রয়টে একজন নিগ্রো৷ মহিলা! বলিলন-_আমি যখনই কোথাও কোন 
নিগ্রোর উপর আক্রমণের কথা গুনি তখনই আগে সন্ধান নেই নিগ্রোটি কি দোষ 
করিয়াছিল। 

আমেরিকা নিগ্রোদের সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে মনের দিক দিয়া প্রস্তৃত 
হইয়াছে কিন্তু নিগ্রোরা নিজেরা তার পূর্ণ সুযোগ এখনও নিতে পারে নাই । 
সংস্কৃতির দিক হইতে এখনও নিগ্রোরা অনেক পিছাইয়া আছে । চার পাঁচ জনে 
মিলিয়া একট! ক্যাডিলাক গাড়ী কেনা এবং পালাক্রমে সেটি চড়িয়৷ বড়মান্ধুধী 
দেখান এখনও এদের রেওয়াজ । কাজে অনিচ্ছা! এবং সরকারী চ্যারিটির উপর 
নির্ভরশীলতা ইহাদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। 

নিগ্রো সমম্যা অনুসন্ধান করিয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম সম্প্রতি মেরেডিখের 
বিশ্ববিদ্যালয় ভঙ্তির ব্যাপারে কেনেডির দৃঢ়তায় তাহাই সমধিত হইয়াছে । বর্ণ 
বৈষম্যের সরকারী সমর্থনের দিন শেষ হইয়াছে, তবে নিগ্রোদ্ধের সাংস্কৃতিক মান 
" উন্নত করিয়! শ্বেতাজদের সমকক্ষ হইতে এখনও বহু দেরী আছে। 

আটলাণ্টায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় । জঙজ্জিয়া 
টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান । নিগ্রো বিশ্ববিদ্য্যলয় ছাড়া 
এই দুইটিতেও অনেক ভারতীয় ছাত্র আছে। 

আটলান্টায় ছুদিন ছিলাম, তার মধ্যে দেওয়ালী পড়িয়াছিল। নিগ্রো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে সাকসেন! নামে একজন অক্ষের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আগ্রহের 
সঙ্গে পরিচয় করেম। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিচালক হইতেছেন মেথডিষ 
চার্চ। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আমাদের ওসমানিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভাইল চ্যাব্সেলার ডাঃ রেডিডর জামাতা । 

দেওয়ালীর দিন জক্জিয়৷ টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের হলে সাকসেনা এবং রেডিডির 
উদ্দ্যোগে একটি প্রীতি সন্মেলন হয়। সাকসেনা এবং রেডি ছুজনেরই সঙ্গে 
তাদের পত্বী ছিলেন । ছুই মহিলা ছুটি নাচ দেখাইলেন । এ বিশাল হলে লোক 
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ছিল জনা কুড়ি মা ভারতীয় এবং একটি মাত্র আমেরিকান দম্পতি । গুনিলাম 
উদ্যোগ আয়োছন নিয়া জঞ্জিয়া টেকের ছাত্রদের সঙ্গে মততেদ হইয়াছে এবং 
তাহারা একযোগে অনুষ্ঠান বয়কট করাতে এই ছুর্দধশা ঘটিয়াছে। ভারতীয় 
জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার অতিশয় হাস্যকর এক চেষ্টা হইল । তখন মনে হইতেছিল 
যে, বিদেশগামী ভারতীয় ছাত্রদের কঠোর ভাবে বলিয়! দেওয়! উচিত যে, হয় 
এখান হইতে জাতীয় সঙ্গীত গাছিতে শিখিয়া যাও, নচেৎ বিদেশে মুখ বন্ধ করিয়া 
থাকিও। 

আটলাণ্টা বিলটমোর হোটেলের হলে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের ইংরেজির অধ্যাপকের এক সম্মেলন তখন চলিতেছে । তাদের কয়েকজনের 
সঙ্গে আলাপ করিলাম । একজন অধ্যাপক--্যত দুর মনে পড়িতেছে আলবাম৷ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বলিলেন আচ্ছা, আমরা তো গুনিয়াছি বাঙ্গলাদেশে মাছের 
চাষ খুব বেশী এবং ভাল; কিন্তু বাঙ্গলাদেশ হইতে একটি ছাত্র আমাদের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে মৎ্গ্য চাষ শিখিতে আসিয়াছে কেন? 

বুঝিলাম, ছাত্রটি কোন ভাগ্যবানের পোষ্য, সম্ভায় এম.এ ( আমেরিকা ) 
হইয়৷ ভারত সরকারের দপ্তরে মৎস্য বিশেষজ্ঞ রূপে ছু হাজার টাকার চাকুরি 
পাইবে । বিদেশে একথা বলিতে পারি না, তাই জবাব দিলাম-_-আমরা মাছের 
চাষ আরও উন্নত কবিতে চাই কিনা, তাই তোমরা কি কর তাহা! শিখিতে 
পাঠাইয়াছি। 

এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম । সেখানেও ভাইস চ্যাব্সেলার ছিলেন ন1। 
ডীন ডাঃ জাডসন ওয়ার্ড সাদরে অভ্যর্থন। করিলেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আমেরিকার বৃহত্তম সংক্রামক ব্যাধি গবেষণাগার নির্থ্িত হইতেছে । এখানে 
আমেরিকার একটি অতি আধুনিক নূতন লমস্তার সংবাদ জানিলাম। আমেরিকার 
তরুণ তরুণীদের জীবন পাঠ্যাবস্থায় অতিশয় কুৎলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবৈধ 
সংসর্গ এবং তজ্জনিত পাপের প্রাবল্য দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছিল। পরীক্ষা- 
মূলক বিবাহ রেওয়াজ হইয়া দীড়াইতেছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ছাত্র- 
ছাত্রীরা অল্প বযনমে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় 
অধিকাংশ ছান্রই এখন বিবাহিত। ডাঃ ওয়ার্ড বলিলেন-_এবার সমস্তা হইয়াছে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের । এই সব ছাত্র এখন আর এক হোষ্টেলে থাকিতে পারে না, 
এর প্রত্যেককে আলাদা ফ্লাট দিতে হইতেছে । বিশ্ববিদ্যালয় সবই আবাসিক । 
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'্মৃতন্াং ছাত্রছাত্রীদের থাকার জায়গা দিতে হুইবে। এত অধিক সংখ্যায় ফ্লাটের 
বাড়ী তৈরি করাও বহু ব্যয়সাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া ছাত্র যখন 
বাহির হয় তখন একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইত্ডিয়ান! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ডাঃ লুইস একটি ছাত্রকে বিমানঘশটিতে পৌছিয়৷ দিতে পাঠইয়াছিলেন। সে 
বলিল-_-তার শ্বশুর পার্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । বছর কুড়ি বয়সের 
ছেলেম়েয়ে এখন প্রায়ই বিবাহিত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে আমেরিকার 
নৈতিক জীবন অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে এখন ইহারাই 
নিন্দা করিতে আরম করিয়াছে । এই পরিবর্তনের সর্বপ্রধান কারণ অর্থনৌতক 
স্বাচ্ছন্দ্য । জীবিক! উপাজ্জনের এত পথ এত ভাবে চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে 
যে, আয়ের জন্য কাহাকেও দুশ্চিস্তাগ্রস্ত হইতে হয় না । টাক ষেন পথে ঘাটে 
ছড়াইয়া আছে, কুড়াইয়া নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র । চাই শুধু কর্মে অনুরাগ 
এবং পরিশ্রম । জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু ইহাতে এখনও 
তাহার! চিন্তিত হয় নাই। অনেক অর্থনীতির অধ্যাপক বলিলেন-__দেশের 
আধিক ব্যবস্থা এমন ধারায় এবং গতিতে চলিতেছে যে, লোকসংখ্যা বাড়িতে 
থাকিলেও ভয়ের কারণ নাই। বেকার সমস্তারও আশঙ্কা নাই। 


আটলান্টায় একটি অতি বড় ত্রষ্টব্য বস্ত তাহার্দের গৃহযুদ্ধের একটি বৃহৎ 
মডেল- সাইক্লোরামা। গোলাকার একটি বৃহৎ স্থান জুড়িয়া যুদ্ধের দৃশ্য মডেল 
হ্বারা সাজাইয়া রাখিয়াছে, আহত ও নিহত সৈনিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া 
আছে, ভাঙ্গা রেল লাইন, পুলের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে । অন্তরাল হইতে 
বিবরণ দিয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে এক একটি অংশে আলো ফেলিয়া উজ্জ্বল 
করিয়া দিতেছে । গৃহযুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইয়াছে সেগুলি একটি প্রদর্শনীতে রাখা আছে। ইঞ্জিনে কয়লার বলে কাঠের 
সবপ। মনে পড়িল পাকিস্থানেও কিছুদিন কয়লার অভাবে লকড়ি দিয়! ইঞ্জিন 
চালাইতে হইয়াছিল । 


আটলাণ্টা যাওয়ার পথে র্িচমণ্ড বিমানঘশটিতে কিছুক্ষণ ছিলাম। সেখানে 
প্রধান প্রতীক্ষা হলে শো কেসে গৃহযুদ্ধে ব্যবহৃত ছোটথাটে। জিনিষ রাখা আছে। 
কয়েকটি জিনিষের সঙ্গে পরিচয়জ্ঞাপক প্লাকার্ড নাই, লেখা আছে--কেহ এইগুলি 
সনাক্ত করিতে পারিলে অমুক কামরায় অমুককে জানাইবেন। রিচমণ্ডেও বড় 
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রকমের যুদ্ধ হুইয়াছিল। বিমানঘশাটির সন্্রিকটে ছুইটি কামান রাধা আছে। 
প্রকৃত স্বতিস্তন্ভটি কয়েক মাইল দুরে । উছা! দেখিবার সময় ছিল না। 

আটলাণ্টায় গৃহযুদ্ধ ক্ষেত্র দোখয়া আসিয়া হোটেলে একজনের সঙ্গে উহ! নিয় 
আলাপ করিলাম । জিজ্ঞাসা করিলাম-_গৃহযুদ্ধ তো আপনাদের ইতিহাসের 
একটি কলক্কজনক অধ্যার, ওটিকে এত রকমে জীবন্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন 
কেন? 

জবাব পাইলাম-_হটনাটি কলক্ষজনক বটে কিন্তু উহ! ইতিহাস। ইতিহাসের 
পুনরাহ্ৃভি ঘটিবে না একথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাই আমরা 
চাই আমাদের ভবিস্থদ্বংশীয়েরা এই ঘটনা ভাল ভাবে জানুক যাহাতে ভবিষ্যতে 
কোন কারণে আবার কখনও যদি গৃহযুদ্ধের কোনরূপ সম্ভাবনা কেহ জাগাইয়। 
ভুলিতে চেষ্টা করে-তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকার জনমতই করিতে 
পারিবে, অস্ত্রধারপের প্রয়োজন আর হইবে না। আমরা মনে করি এই গৃহযুদ্ধ 
গ্রয়োছ্ছন ছিল এবং দেশের এঁক্য রক্ষার জন্য আব্রাহাম লিক্ষন এই যুদ্ধে লিণ্ড 
হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই বলিয়াই তিনি এত মহান, এত বড়। 

আমাদের দেশে গৃহযুদ্ধের ভয়ে দেশবিভাগে নেতারা রাজি হইয়াছেন । তবু 
গৃহযুদ্ধ ঠেকাইতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের জন্যও সে আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে । 
কেনেডি এক বক্তৃতায় নেহরুকে আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তুলন! করিয়াছিলেন। 
দেশে আসিয়া শুনিয়াছিলাম আমান্ের' এখানে কেনেউির এঁ মন্তব্যে লোকে খুব 
খুসী হইয়াছিল । আমেরিকায় একাধিক শিক্ষিত লোককে মুখ টিপিয়া হাসিতে 
দেখিয়াছি । একজন বলিলেন---5৪৪১ 9০৪, 680 99:8810] 09 ০০010089190 
0109 1195%010690. 10800161012) 8006062 100571660 2৮, (ইহ, দুজনের তুলন! 
নিশ্চয়ই হইতে পারে। একজন দেশবিভাগ বন্ধ করিয়াছেন, জার একজন দেশবিভাগ 
ডাকিয়া আনিয়াছেন। ) 

কেনেডির রমিকতা ভারতের লোক বোঝে নাই। 

আটলাশ্টা হইতে যাইতে হইবে টেক্সাসের ডালেস সহরে। অথচ আমার 
কাছে প্রোগ্রাম আছে আচলাশ্টা পর্যযস্ত। ডালেসে কোথার উঠিব, কোথায় 
যাইব কিছুই জানি না। মনে হইতে 'লাগিল যেন এই বিরাট অপরিচিত দেশে 
এবার সত্যই হারাইয়! যাইতেছি। দেওয়ালীর উৎসব হইতে ফিরিতে অনেক 
রাজি হুইয়। গেল। আরম্তই হইয়াছিল নির্দিষ্ট সময়ের ছুই ঘণ্টা! পরে। 
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হোটেলে আসিয়াই চিঠির সন্ধান করিলাম। কোন চিঠি নাই। পরদিন 
সকালে রওনা হইতে হইবে । তখনও কোন চিঠি নাই। সিসেস রস বলিয়! 
দিয়াছিলেন সন্ধ্যার পর ফিরিয়া যেন তাহাকে টেলিফোন করি। রান্রি হইয়াছিল 
বলিয়া! আর করি নাই। সকালে ফোন করিয়া রান্রে দেরীতে ফেরার কথা জানাইলে 
বলিলেন-_কেন বাত্রেই ফোন কর নাই, আমি তো রাত্রে ঘুমাই না। 

একেই তো! মনট। ছিল উদ্ধিপ্ন। তার পর বৃদ্ধার কথায় মনট। আরও খারাপ 
হইয়া! থেল। স্ুদ্বর উইসকনসিন হইতে কেন বৃদ্ধা আসিয়া আটলান্টায 
হোটেলে রহিয়াছেন, কি তার দুঃখ, কেন রাত্রে ঘুমাইতে পারেন না? অথচ 
জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিলাম না। 

ভারাক্রান্ত এবং উদ্বিপ্ন চিন্তে বওন! হইলাম বিমানখণাটিতে ৷ ভালেসে পৌছিয়া 
এরোদ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র শ্মিতছান্তে একজন বলিলেন--আপনি মিঃ বর্ণ ? 

বিশ্মিত হইয়া তাকাইতেই ভদ্রলোক বলিলেন--আমি আপনাকে নিতে 
আসিয়াছি। 

বুঝিলাম ইহারই নাম প্লানিং। ফিলাডেলফিয়া অফিস হইতে আমাকে চিঠি 
পাঠায় নাই কিন্তু আমাকে ভোলে নাই । 


১৪৯৫ 


ডালা, টেক্সাম 


ডালাস বিমানঘণটি হইতে ডাভে ফিচ সঙ্গে নিয়া বাহির হইলেন। আমেরিকার 
পুরাণো৷ সহরগুলিতে রাস্তা সরু। চওড়া নৃতন এক্সপ্রেসওয়ে করিয়াছে বটে 
কিন্ত সহরের ভিতরের রাস্তা চওড়! করিতে পারে নাই--ফলে বাস্তায় গাড়ী রাখা 
এক প্রচণ্ড সমস্যা হইয়াছে। নূতন সহরগুলিতে বাস্তা প্রথম হইতেই এত চওড়া 
করিতেছে যে গাড়ী চলাচলের কোন অন্থুবিধা যেন স্ুদীর্ঘকাল না হইতে পারে। 
ডালেসে প্রথমেই এই জিনিষটি জবে পড়ে । ফিচ প্রথমেই নিয়া গেলেন একটি 
প্রকাণ্ড উচু বাড়ীতে। তার উপরে উঠিয়া প্রথমে সহরটি দেখা হইল। আর 
এক অসুবিধা দেখা দিয়াছে। আটলাণ্টা হইতে ডালেসে সময় ছুই ঘণ্টা 
পিছাইয়া গিয়াছে। ডালেসে বিকাল পাঁচটায় অধ্যাপক ' ব্রাবামের বাড়ী 
পৌছিবার কথা। আমার আটলাপ্টায় মেলানে! ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে 
কিন্তু ডালেসের তখন বেলা তিনটা । ডালেসের ঘড়ি মতে দুই ঘণ্টা আগে 
পৌঁছিয় গিয়াছি, সুতরাং এই সময়টা! রাস্তায় . রাস্তায় ঘুরিয়া কাটাইতে 
হইল। সময় অবশ্ঠ বৃথা যায় নাই। পরিকল্পিত সহর বলিতে আধুনিক বিশ্বে 
যাহা বুঝায় ডালেসে তাহা বুঝিতে পারিলাম। 

নির্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপক ব্রাবামের বাড়ী পৌছিলাম। ভালেদের উপকণে 
ডেমটন নামক একটি ছোট সহরে তিনি থাকেন। ছোট হইলেও ডেনটন উল্লেখ- 
যোগ্য সহর। এখানে ছুটি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত-_উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং টেক্সাস নারী বিশ্ববিদ্যালয় । নেলসনকে বলিয়াছিলাম-তোমাদের দেশের 
হোটেলে থাকিয়া তো আর তোমাদের পারিবারিক জীবনযাত্রা কিছু জানিতে 
পারিব না, কোন পরিবারে অতাথ করিয়৷ দিতে গার? তাহাতেই টেক্সাসে 
দুইদিন ছুই পাঁরবারে থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রথম দিন অধ্যাপক ব্রাবামের 
বাড়ী, দ্বিতীয় দিন ব্যবসায়ী ওয়াণ্টার লীর বাড়ী। 

ব্রাবাম পরিবারে পতিপত্বী এবং ছুটি শিণ্ড। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন হয় 
তেমনি একটি ছোট বাড়ী। এদের ছোট বাড়ী বলিতে চার কামরার বাড়ী বুঝায়। 


১৯৩ 


ঘর খুব বড় নয়, আমাদের কাছে মাঝারি গোছের। তারই একটি আমাকে ছাড়িয়া 
দিলেন। ফিচও থাকেন ডেনটনে। 


সন্ধ্যায় ফিচের বাড়ী ডিনার । সহরের মেয়র উপস্থিত। মেয়রের ভগিনীর 
ব্যবহার এত সুন্দর যেন মনে হয় আমাদেরই দেশের কোন ন্েহশীলা নারী । 
আমার সামান্ত অস্থৃবিধাটুকুও কি হইতে পারে তার দিকে প্রথর দৃষ্টি। বলিবার 
আগেই সমাধানের ব্যবস্থা । 

খাবারে হাত দেওয়ার আগে মেয়র একটি ছোট্র সুন্দর মর্ঘম্পর্শী প্রার্থনা 
করিলেন। এটি একেবারে নূতন ঠেকিল। পরছিন ছুপুরে মেয়র লাঞ্চ দিলেন । 
সেখানেও সেই প্রার্থনা । ব্রাবাঁম এবং লী পরিবারের সঙ্গে ঘরোয়া খানার সময় 
দেখিলাম চার বেলাই একটি ন! একটি শিপু প্রার্থনা করিল। 

সব জায়গায় যেমন এখানেও তাই ; প্রথম প্রশ্ন আমাদের দেশ কেমন 
লাগিতেছে? 

এদের সামাজিক ব্যবহারে ভদ্রতা এবং শালীনতার যে দিকটি লক্ষ্য করিয়াছি 
তার কথা বলিলাম । মেয়রের ভগিনী বলিলেন_-হু” আমাদের দেশের সব লোক 
কি আর এত ভাল? বদমায়েসদের পাল্লায় তে৷ পড় নাই ? 

_সম্পূর্ণ অপরিচিত এই দেশে আমি তো৷ একা একা ঘুরি। কোথাও কোন 
অস্ুবিধা এখনও বোধ করি নাই। অনেক জায়গায় ইচ্ছা করিয়া বোকা 
সাজিয়াছি বদ্দিও আমি মোটেই বোকা নই (] 70296900090. 6০ 06 & ৫০০] 
19101) 10096 09:810]5 1] 800 13০), কিন্তু কোন অভদ্র ব্যবহার তে। 
কোথাও পাই নাই। 

মিসেস ম্যাককরমিক হাপিয়া বলিলেন--€তোমার বলার ভঙ্গীটি তো চমৎকার । 
আমরাও এই অল্প সময়েই বুঝিয় নিয়াছি তুমি মোটেই বোকা! নও। 


পরদিন মেয়রের লাঞ্চে ডেনটন সিটি গবর্ণমেপ্টের হেলথ অফিসার আবার & 
প্রশ্ন করিলেন । বলিলাম-_ তোমাদের ধর্ের প্রতি বিশ্বাস বড় অদ্ভুত ঠেকিতেছে। 
আমর! তো! জানিতাম তোমরা টাকা ছাড়া কিছু চেন না এবং ধর্থের ধার 
ধার না। তোমাদের ডলারে ]7. 9০ ভা 1886 আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করি- কথাটা আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। 

হেল্থ অফিসার বেশ রসিক লোক । তিনি প্রথমেই দেখাইয়া ছিয়াছিলেন-__ 
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এই দেখ ধ্মামার টাই, তোমাদের দেশে তৈরী। তিনি বলিলেন--তাহা হইলে 
দেখিতেই পাইতেছ আমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোকের ধারণা কত ভুল? 

তাবিলাম--বটে ? দীড়াও, জব্ষ করছি। বলিলাম--কিস্ত একটা জিনিষ 
বুঝিতে পারিতেছি না। তোমাদের ডলার, আধ ডলার, সিকি ভলার, দশ সেপ্ট, 
এক সেপ্ট প্রভৃতি সমস্ত যুল্রায় এঁ বাদী আকা আছে কিন্তু তোমাদের পাঁচ, দশ, 
বিশ বা একশত ডলার নোটে তো সেটি নাই। তোমরা ঈশ্বরকে এক ডলার 
দিয়া বিশ্বাস কর কিন্তু পাঁচ দশ ডলার দিয়! বিশ্বাস করিতে পার না! কেন, এটা 
তো বুঝিতেছি না ? 

থানার টেবিলে অট্রহাসি পড়িয়া গেল। মেয়রের ভগিনী বলিলেন--কেমন 
জব্ব? কাল সন্ধ্যা বেলাই তো মিঃ বর্মণ জানাইয়া দিয়াছেন 20096 ০86910]5 
10918 7006 ৪ ০০01? 

হেলথ অফিসার অবশ্ত সে সময় ছিলেন না। 


মেয়রের বাড়ীতে বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ । তাঁর বছর ছয়েকের ছেলে আসিয়া 
প্রথমেই বলিল-_তুমি তো ইত্তিয়ান, তোমার টুপি কোথায় ? 


ঠিক ধরিতে পারিলাম ন! ছেলেটি কি বলিতে চায়? যুহ্ুর্ণের মধ্যে ছুটিয়া 
গিয়া একটি রেড ইওিয়ান টুপি আনিয়া! বলিল-_ আমি ইত্ডিয়ান নই কিন্তু এই 
দেখ আমার টুপি আছে। তারপর রেড ইগ্ডিয়ান টুপি মাথায় এবং পোষাক গায়ে 
একটি সুন্দর নাচ দেখাইয়া দিল । 

উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়া গেলেন বিজনেস এডমিনিহঁসনের প্রধান 
অধ্যাপক ক্যারল। প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন। তার সঙ্গে 
আলাপ হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নৃতন সাইনবোর্ড দেখিলাম-_ধূমপান 
নিষেধ। টেক্সাস নারী বিশ্ববিধ্যালয়ের ভাইসচ্যান্দেলার একটি ছাত্রীকে সঙ্গে 
দিলেন। সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি দেখাইল। 

মেয়রের লাঞ্চে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ডেনটন 
ক্রনিকেল নামক দৈনিকপত্রের সম্পাদক | ডেনটন ক্রনিকেল এ সহরের একমাত্র 
দৈনিক সংবাদপত্র । তাহাদের অফিসে গেলাম। সম্পাদক ভারত সম্পর্কে একের 
পর এক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । প্রশ্নের ষ্টাপ্ডার্ড রীতিমত উপ্চু। নিউইয়র্ক, 
বোস্টন, ওয়াশিংটন হইতে এত দুরে দেশের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে একটি ছোট 
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সহর অথচ সেখানেও ভারত সম্বন্ধে মোটাযুটি জান যথেষ্ট এবং আরও জানিবার 
আগ্হ প্রচুর । 

লীর বাড়ীতেও সেই একই ধর্মভাব এবং একটি পরিচ্ছন্ন উদ্লার সামাজিক 
দৃহি। 17 ০০৫. ভাত 7580 বাণীটির ইতিহাস খু'জিতেছি এবং তখনও 
বাহিয় করিতে পারি নাই, মেয়রের লাঞ্চ টেবিলে মিসেস লী ইহা গুনিয়াছিলেন। 
তিনি একটি বই দেখাইলেন, উহাতে যেটুকু আছে এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকা 
নাতেও ঠিক ততটুকুই আছে। এনসাইক্লোপিডিয়৷ আগেই দেখিয়াছি। তথাপি 
এটি দেখানোর জন্ত মিসেস লীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম । 

দুই পরিবারে ছুইদিন বাস করিয়া দেখিলাম এর! ছেলেমেয়ে মানুষ করার 
জন্ত বাড়ীতে একটি পরিচ্ছন্ন আবহাওয়! বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। কেহ কোন 
জিনিষ দিলে দাতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, কোন জিনিষ চাহিতে হইলে ভন্রভাবে 
চাহিতে হয়, আচার ব্যবহার চালচলনে শালীনতা রক্ষা! করিতে হয়-_ ইত্যাদি 
সামাজিক শিক্ষা পারিবারিক ব্যবহারের ভিতর দিয়! শিশুরা শিখিতে থাকে। 
কুড়ি বৎসর আগে কলিকাতায় শিক্ষিত আমেরিকান তরুণদের যে অভদ্র 
আচরণ দেখিয়াছি তাহা এই কয় বৎসরে বদলাইয়া গেল কিরূপে তাহা ভাবিয়া 
আশ্চর্য্য হইতেছিলাম। এখানে ছুই পরিবারে বাস করিয়া তাহার কারণ উপলব্ধি 
করিতে পারিলাম। ছেলেমেয়ে বহুক্ষেত্রে আমাদেরই মত ছুষ্ট এবং ছুর্দান্ত। 
স্ষেহ এবং শাসন সমানভাবে মাত্রান্গসারে প্রয়োগ করিলে ফল ফলিবেই, ছেলেমেয়ে 
মানুষ হইবেই। সাধে রবীন্দ্রনাথ বলেন নাই-_শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ 
করে যে গ্নো। 

ভোরবেলা, মিসেস ম্যাককরমিক বিমানঘণাটিতে পৌছাইর! দেওয়ার কথা । 
ঠিক সময়ে তিনি লীর বাড়ীতে গাড়ী নিয়! উপস্থিত। নিজেই ড্রাইভার বিমান- 
ঘাটি সেই ৪* মাইল দুরে ভালেস। প্লেনে না ওঠা পর্যন্ত সঙ্গে রছিলেন। 
প্লেন আসিয়া! দাড়াইল। ঘাত্রীদ্ের ডাক পড়িল। তখন বলিলেন_-এবার 
তবে বিদ্বা়, আমাকে আর ভিতরে যাইতে দিবে না। 


১৯৭৯ 


মানহাট্রান, কানসাস 


টেক্সালের ডালাস হইতে আসিয়! নামিলাম কানসাসের মানহাট্রান বিমান- 
ঘাটিতে। নিতে আসিয়াছিলেন কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টন এবং 
সায়েন্সের ভীন ডাঃ জন ইয়ং। 

মানহাট্টান ডালাসের মত একটি ছোট কিন্তু স্থপরিকল্পিত সহর। এখানে 
তিনটি জিনিষ দেখিলাম__কামসাস বিশ্ববিঘ্যালয়, সিটি ম্যানেজার টাইপের 
গভর্ণমেন্ট এবং রিলি কাউন্টি গতর্ণমেন্ট | 

আমেরিকান মিউনিসিপাল ব্যবস্থার তিনটি টাইপ-মেয়র টাইপ, কমিশনার 
টাইপ এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ। প্রথমটি বৃহৎ সহরে প্রচলিত এবং শেষেরটি 
ছোট সহরে। আত্কাল ইউরোপের বহু সহরে নিটি ম্যানেজার প্রথ! গ্রচলিত 
হইয়াছে । 

ডাঃ ইয়ং টেলিফোনে সিটি ম্যান্জোর হ্বশের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক 
করিয়৷ দিলেন । 

মানহাট্টানের অধিবানী সংখ্যা ২৩ হাজার। এটি একটি বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত 
এলাকা । ১৯৫১ সালে এখানে সিটি ম্যানেজার প্রথ! প্রবর্তিত হয়। সহরে 
১১টি পাবলিক স্ুল আছে, তাদের শিক্ষক সংখ্যা ১৯২। ১৯৬*-এ ছাত্রছাত্রী 
সংখ্যা ছিল ৪২১৬ । কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এ বৎসর ছিল ৭৫৩৯। 
মহরে একটি বাইবেল কলেজ আছে। তার ছাত্র সংখ্যা ৬৬ | গড়পড়তা মাথা 
পিছু আয় ১৯৬*-এ ছিল ১৬৯ ডলার বা! ৮০০* টাকা, ব্যাঙ্কে ডিপজিট ছিল 
আড়াই কোটি ডলারের উপরে। জীবনযাত্রার ব্যয় এত কম যে মাসে ৭০০ 
টাকা আয়ে সচ্ছল ভাবে সংসার চালাইয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতেছে। মিউনিসিপাল 
অফিসে কর্শচারী সংখ্যা ১২৪ ফুল টাইম এবং ২৫ পার্ট টাইম। সিটির ভোটার 
সংখ্যা ৬৯২৮, তন্মধ্যে গত মিউনিসিপাল নির্বাচনে মাত্র ৫* শতাংশ ভোট 
দিয়াছে । অথচ জাতীয় নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১*,১৬৫, তার মধ্যে 
৯*:৯ শতাংশ ভোট দিয়াছে। 
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নাগরিকের! একজন মেয়র এবং পাঁচজন কমিশনার নির্বাচন করে। এদের 
নিয়া গঠিত হয় নিটি কাউন্দিল। সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজার এবং ছয়টি 
বোর্ড নিযুক্ত করে-_পার্ক বোর্ড, সিটি প্লীনিং বোর্ড, লাইব্রেরী বোর্ড, কবরধথান। 
বোর্ড, ব্যাণ্ড বোর্ড এবং রিলি কাউন্সিল এফ মানহাট্টান পিট যুক্ত স্বাস্থ্য বোর্ড। 
বিলি কাউণ্টি কাউন্সিল কতকট! আমাদের জেলা বোর্ডের মত। উহারও অফিস 
মানহাট্টান সিটিতে | 

হেবশে বলিলেন-_] 800 171760 800 11750. 5 6:9.015 0০82001] 
(সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজারকে ভাড়া করে, আবার প্রয়োজন হইলে তাড়া 
করিয়! দুর করিয়া দেয়। ) সিটি ম্যানেজারের অধীনে পাঁচটি বিভাগ-_অর্থ, 
স্বাস্থ্য, পুর্ত, নিরাপত্তা এবং আইন। এই পাঁচটি বিভাগ পাঁচজন কর্মচারীর 
হাতে। এদের নিযুক্ত করেন সিটি ম্যানেজার। কাউন্সিলের নিকট এদের 
কাজের জন্য দীয়ী হইতেন সিটি ম্যানেজার । নিরাপত্তা বিভাগের মধ্যে আছে 
পুলিশ এবং পুলিশ ম্যাজিষ্রেট-_-এরা বলে পুলিশ জজ। আইন :বিভাগের 
কর্তা জেলা এটরণী। সিটি কাউন্সিল সিটি ম্যানেজারকে পদচ্যুত করিলে এই 
পাচজনও সেই সঙ্গে পদচ্যুত হন । 

রিলি কাউন্টি কাউন্সিল দেখাইলেন মিসেস বারটিস কিং। এখানে দেখিলাম 
প্রমীলা রাজ্য । মিসেস কিং কাউন্সিলের ক্লার্ক অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদাধিকারিণী। 
ইনি নির্ববাচিতা । অন্যান্য অফিসারও প্রায় প্রত্যেকেই মহিলা এবং নির্ববাচিতা। 
শেরিফের সঙ্গে পরিচয় হইল। তার প্রধান কাজ ওয়ারেন্ট জারী এবং আসামী 
গ্রেপ্তার। আদালত গৃহ তখন ছিল ফাঁকা। অফিসের কর্মীরা সকলেই 
মহিল|। 

একটি অদ্ভূত জিনিষ এখানে দেখিলাম । ট্যাক্স ধার্ধ্য কি তাবে হয় তাহা 
জানিতে চাহিলে মিসেস কিং লাইব্রেরীর কার্ড ইনডেক্সের মত একটি আলমারীর 
সামনে নিয়া গ্লেলেন। এক একটি কার্ড টানিয়া৷ বাহির করিয়া! দেখাইলেন । 
প্রতি কার্ডে একটি পরিবারের নাম ঠিকানা, আয়, বাড়ীর দামী আসবাব পত্র, 
গৃহপালিত পণ্ড প্রভৃতি সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ লেখা । কৌটিল্যের অর্থশাস্তে 
ঠিক এই জিনিষ পড়িয়াছি, এখানে চোখে দেখিলাম । আমরা অতীত নিয়া 
হায় কি ছিল করি, আর এর! বর্তমানকে নিখুত করিয়া তোলে । 

এক শতাব্দী পূর্বেবে আমেরিকার অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। উর্বর জমি 
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ছিল অপর্ধযা্ড। যাহারা কৃষিতে নামিয়াছে গভ্ণমেন্ট তাহাদিগকে নানাভাবে 
উৎসাহিত করিঘ়্াছে। বিনামূল্যে এবং নামমাত্র মূল্যে তাহার! জমি পাইয়াছে। 
পাঁচ টাফার পাইয়াছে একশত একর । শিক্ষার উন্নতির জন্ত আইন হইয়াছিল 
যে কোথাও কোন কলেজ স্থাপিত হইলে তাহা বাহাতে জমির আয়ে চলিতে 
পারে তাহার উপযুক্ত জমি কলেজকে দান কর! হইবে । এই কলেজগুলির নাম 
হইয়াছিল 28770 02:80 0০0118861 এরূপ কলেজের মধ্যে অনেকগুলি 
পরবর্তী কালে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পরিণত হইয়াছে । আমি যখন মানহাট্টানে তখন 
কানসাস লিটিতে & সমস্ত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের শতবার্ধিকী উৎসব 
চলিতেছে । আর দিন ছুয়েক আগে গেলে হয়ত এ উৎসবে যোগ দিতে 
পারিতাম। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ে বিশেবভাবে আলাপ হুইল তিনজন অধ্যাপকের সঙ্গে-_ 
ডাঃ ফিলিঙ্গার, ডাঃ মিলার, এবং ভাঃ পিকেট। ডাঃ ফিলিঙ্গার এবং ডাঃ 
পিকেট ভারতের কৃষি সম্প্রসারণ স্বীমের পরামর্শদাতা৷ ৷ হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া 
বিশ্ববিস্তালয়ের সঙ্গে সহযোগিতায় কানসাস বিশ্ববিগ্ভালয় ভারতে কৃষি উন্নতিতে 
সাহাব্য করিতেছে ইহ! আগেই জানিতাম । এ দুজনের সঙ্গে আলাপে তারতের 
প্রতি তাহাদের দরদ এবং ভালবাসার পরিচয় পাইলাম। 

লাঞ্চে নিয়া গেলেন ডাঃ ইয়ং। ছাত্র ইউনিয়নের রেস্তোরা খাওয়ার 
ব্যবস্থা । প্রায় সব বিশ্ববিগ্ভালয়েই ছ্েখিয়াছিলাম অনুরূপ ব্যবস্থা । খাওয়ার 
টেবিলে ডাঃ ইয়ং একজন কাউন্টি এজেণ্টকে ডাকিলেন। ভন্রলোকের গলার 
টাই একটি ত্রষ্টব্য বন্ত। সরু ফিতা, তাহাতে ঝুলিতেছে একটি গরুর মাথার 
মডেল । 

কাউন্টি এজেন্ট বন্বটি সম্বন্ধে বই পড়িয়াছি। এ"র সঙ্গে আলাপে 
উপলব্ধি করিলাম বই পড়িয়া কিছুই বুঝি নাই। এটি আমেরিকার এক নিজস্ব 
বন্ধ। প্রত্যেক জেলায় গ্রামে গ্রামে কাউন্টি এজেপ্ট নিযুক্ত করা হয়। এদের 
নিয়োগ করে এবং বেতন দেয় গবর্ণমেন্ট । গবর্ণমেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত । 
কৃষিকার্ষ্য যে সব অস্কৃবিধা চাষীরা অন্ুতব করে তাহ! এদের জানায় । এরা 
নিজের বিদ্যায় কুলাইলে তখনই তার লমাধান দিয়া দেয় । না কুলাইলে বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে আলিয়া সমন্তাটা জানায় । সরকারী কৃষি বিভাগে যায় না। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় উহা! নিয়া গবেষণা করে এবং ফল বলিয়। দেয়। কাউন্টি এজেন্ট 
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তখন গ্রামের চাষীকে তার সমন্তার সমাধান জানায়। এই বিধয়টি নিয়া 
পরে কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ জন টেলারের সঙ্জে আলোচনার শুযোগ 
পাইয়াছিলাম। ডাঃ টেলার কমুনিটি ডেভেলাপমেপ্ট বিষয়ে ভারত সরকারের 
পরামর্শর্দাত! | 

ডাঃ ফিলিঙল্লার সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিলেন। বাড়ীর 
দরজায় মিসেস ফিলিঙ্গার হাত জোড় করিয়া! বলিলেন--নমস্তে। খাওয়ার 
পর একটি থাতা৷ বাহির করিলেন। তাহাতে বহু ভারতীয়ের স্বাঙ্গর এবং মন্তব্য 


রহিয়াছে । 
পরদিন সন্ধ্যায় ডিনারের নিমন্ত্রণ করিলেন ভাঃ মিলার । টেবিলে বসিয়া 


দেখি হলদে রং-এর ভাত। মিসেস মিলার বলিলেন-_-বলতো৷ এটা কি? 
কিসের রং? 

তাবিতেছি-_হুলুদ্ দিয়াছে নাকি? আমি কিছু বলার আগ্গেই বলিলেন-_ 
এটা তোমাদের দেশের পিলাও । রংটা জাফরাণের । 

পোলাও রার! সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলাম রংটা ঠিক 
জিনিষ দিয়াই হইয়াছে কিন্তু পিলাউ তৈরি করিতে আরও অনেক জিনিষ 
লাগে। 

ভাইসচ্যান্সেলার শতবাধিকীতে কানসাস সিটি গিয়াছিলেন। ফিরিয়াছেন 
শুনিয়া পরদিন ছুপুরে তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সঙ্গে গেলেন 
ডাঃ পিকেট। ভাইসচ্যান্সেলারের সেক্রেটারী এক মহিল৷ আসিয়। বলিয়া 
গেলেন--প্রেসিডেণ্ট টেলিফোনে কথা বলিতেছেন । অনেকক্ষণ যায়, ডাক 
আর আসে না। দুজনেই অধৈর্ধ্য হইয়া উঠিতেছি এমন সময় ভাইসচ্যাব্সেলার 
নিজেই দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়া নিলেন। বলিলেন__এমন মুদ্ধিলে পড়িয়াছিলাম ! 
এক দুর পাল্লার টেলিফোন ( আমাদের ট্রাঙ্ককল ) আসিয়াছিল, আমি বত থামিতে 
চাই, ওপারের লোক আর থামে না । অনেক দেরী করিয়! দিল। 

তখন বেলা প্রায় একটা বাজে । তিনটায় সানফ্রান্সিস্কো রওন! চহইতে 
হইবে। ডাঃ পিকেট বিমানধাটিতে পৌছিয়! দিয়া ট্রেণ ধৰিবেন । তিনি 
যাইবেন পুত্রের নিকট পার্দ, বিশ্ববিদ্যালয় । তারও ট্রেণ এ সময়। মাঝখানে 
শুধু খাওয়ার সময়টুকু । 

ভাইসচ্যান্সেলারের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী নিয়া আলোচনা করিলাম । 


২০৩ 


বলিলাম--আপনাদের গবর্ণমেপ্ট ভারতে নানাতাবে অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্ত 
কয়েকটি প্রধান সহরে গোটা কয়েক পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী তাহার! স্থাপন 
করিতেছেন না কেন বুঝি না। আমরা এই প্রস্তাব অনেকবার করিয়াছি 
কিন্তু কোথায় গিয়া উহা! আটকাইয়া পড়িতেছে বুঝিতেছি না । দীর্ঘ আলোচনার 
সময় ছিল না। তিনি প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন এবং আশ্বাস 
দিলেন এ বিবয়ে তিনি বথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। 

ডাঃ পিকেটের সঙ্গে রওনা! হইলাম হোটেলে। পথে আসিতে আসিতে 
পিকেট বলিলেন-_আমার খুব ছুঃখ হইতেছে যে তোমাকে বাড়ী নিয়া খাওয়াইতে 
পারিলাম না, রেস্তেশরার নিয়া যাইতেছি। আজ একুশ দিন হইল আমার পত্রী 
পরলোক গমন করিয়াছেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই। সমস্ত লগ্ডভগ 
হইয়া রহিয়াছে । ছেলে পার্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। তাহারই নিকট 
যাইব । 

হোটেলের নীচেই রেস্তেশারা। পিকেট মুরগীর রোষ্ট অর্ডার দিলেন। 
আমাকে বমিতে বলিয়া পাশের ব্যাক্কে চেক ভাঙ্জাইতে গেলেন। টীকা 
নিয়! ফিরিয়া আমিতে মিনিট তিনেকও লাগিল না। এদিকে খাবার আর 
আসে না । পিকেট বয়কে ডাকিয়া বলিলেন-_-ওহে, মুরগী কি কিনতে গেছে না 
মারতে গেছে? বয় অপ্রস্তত হুইয়া বলিল-_ এই যে দিচ্ছি। 

আহারান্তে ছুটিলাম বিমানঘশটি । পৌঁছিয়! দ্রিয়া পিকেট বলিলেন-_-আমি 
কিন্ত আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমার ট্রেণের সময় প্রায় হইয়াছে । 
কোনমতে গিয়৷ ধরিতে পারিব । 


সানফ্রান্সিক্কো 


সানক্রান্দিস্কো পৌঁছিলাম। পথে ডেনতারে গ্লেন বদল করিতে হইল। 
মানহাট্টান (কানসাস ) হইতে যখন বওন1 হই তখন এমন কিছু শীত ছিল না । 
আকাশও পরিষ্কার ছিল। বর্ধাতি এবং গরম সোয়েটার দুই-ই লগেজে দিয়া 
দিয়াছি। ডেনভারে প্লেন নামিবার সময় দেখি বাইরে বৃষ্টি। গ্রমাদ গণিলাম-- 
মাঠ হইতে এয়ারপোর্টের ঘরে ঢুকিতে তো৷ ভিজিয়৷ যাইব। উপায় নাই। 
প্লেন হইতে বাহির হইয়! দেখি বৃষ্টি নয়, বরফ পড়িতেছে ৷ মাটি সাদা 
হইয়া! গিয়াছে । নামিবার আগেই এয়ার হোষ্টেস সতর্ক করিয়া! দিল-_সাবধানে 
প1 ফেলিবেন, পিছলাইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। বুঝিলাম, দৌঁড়িয়৷ যাওয়ার 
আশা বৃথা। এরই মধ্যে এয়ারপোর্টের শেডে ঢুকিলাম। এয়ারকপ্তিশন হলে 
পৌছিতে প্রায় মিনিট দশেক লাগিল। ততক্ষণে দাতে দাত ঠোকা$ুকি প্রায় 
নুরু হয় আর কি। কোনমতে সামলাইয়া নিলাম। আধ ঘণ্টাথানেক পরে 
আবার সেই উপায়ে নৃতন প্লেনে আরোহুন। | 

সানফ্রাল্সিস্কো পৌছিলাম। তখন বাইরে পরিষ্কার । এখানে ষবাত্রী নামাইবার 
কায়দা আলাদা । আমাদের দেশের বা অন্তান্ত জায়গার মত সি'ড়ি দিয় ফাকা 
ময়দানে নামায় না। প্লেনের ছুই দরজায় দুটি খাঁচা সোজা আসিয়া ফিট কারয়া 
গেল। তারই ভিতর দিয়া এয়ারপোর্টে ঢুকিলাম। বাইবের জল বা বরফ বা 
ঠাণ্ডা হাওয়া কোনটাই এতে গায়ে লাগে না। 

এখানে থাকার ব্যবস্থা হুইয়াছে সহরের অন্ততম শ্রেষ্ঠ হোটেল ম্যাক্কস-এ। 
হোটেলে পৌঁছিলাম রাত্রি সাড়ে নয়টা । 

মকালে বাহির হইলাম । সামনেই সুন্দর একটি পার্ক। সেটি একাধারে পার্ক 
এবং মোটরগাড়ী পাকিং-এর জায়গা । পার্কের নীচে মাটির তলায় গুনিলাম চার 
তল! গাড়ী রাখার গ্যারেজ ৷ আমেরিকার প্রতিটি সহরেই গাড়ী রাখার জায়গা 
এক প্রচণ্ড সমস্যা । বিনা পয়সায় গাড়ী রাখার জায়গ! নাই বলিলেই চলে। 
ঘণ্টায় কম পক্ষে এক টাকা ভাড়া দিতে হয়। 


০৫ 


সানগ্রান্সিষ্কোর ব্াস্তাগুলি বেজায় উঁচু নীচু। আমাদের মুসৌরি বা 
দাঙ্জিলিং-এর মত বলিলেও কম বল! হয়। অধিকাংশ বাস্ভাই প্রায় ৪৫ ডিগ্রী 
খাড়া। তারই মধ্যে সকল প্রকার গ্াড়ী--বাস, ট্রলি বাস এবং ট্রাম। ট্রামকে 
এরা বলে 0৪১1৪ 08: | উঁচু নীচু রাস্তার ট্রাম খুব ছোট। লমতল রাস্তার ট্রাম 
কিছুটা বড়, তবে কোধাও এক গাড়ীর বেশী নয়। সাধারণ বাল এবং ট্রলি বাস 
বা ইলেকটিক বাস সমতল এবং খাড়া উঁচু নীচু উদয় রাস্তাতেই চলে । 

ছোটেলের সামনে রেন্তেরা । হোটেল মালিক নিজেদের মধ্যে কথা বলার 
সময় বুঝিলাম সে জর্াণ । বাহির হইবার সময় জন্দাণ ভাষায় অভিবাদন করিতে 
মহা! খুসী। এই কটা দিন কলিকাতার জর্খাণ ক্লাস কামাই হইতেছে। সে 
ঘুঃখ এর সঙ্গে কথা বলিয়া খানিকটা মিটাইয়া নিলাম। 

সোমবার সকালে 'ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়। সাড়ে দশটায় বাস ষ্টেসনে 
পৌঁছিলাম। এক মহিলা উপস্থিত। সানফ্রান্সিক্কো হইতে মাইল চল্লিশেকের 
পথ। প্রথমে গেলাম হুভার ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিবেক্টুর ডাঃ স্ভোরাকোক্ষি-র 
(001. 55০28501811) কাছে । এটি ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের গবেষণাগার | 
মিনিট দশেকের মধ্যেই বেশ জমিয়া উঠিল। এখানে ইতিহাসের প্রাথমিক 
উপার্ধান সংবাদপত্র এবং পুস্তিকা ও লিফলেট সংগ্রহের ছি ব্যবস্থা আছে 
জানিতে চাহিবামাত্র ভদ্রলোক মহা খুসী। বলিলেন, ঠিক এ জিনিবগুলিই তারা 
সংগ্রহ করেন। আদ্বিয়াতিক উপসাগর তীরবর্তাঁ ফিউম সহর নিয়া খন 
আত্তঙ্জাতিক বিরোধ পাকিয়া উঠে তথন এঁ স্থান সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়ো্নীয় তথ্য 
একমাত্র এখানেই পাওয় গ্রিয়াছিল। পৃথিবীর বহু দেশে তাদের লোক আছে। 
তাদের কাছে ঠিকানা ছাপা টিকিট আঁটা খাম থাকে । যে কোন পুস্তিক! বা 
লিফলেট প্রকাশিত হইলেই তাহা পাঠাইয়! দেওয়া উহাদের কাজ । পত্রিকার 
অধিকাংশই এখন মাইক্রোফিল্ম করিয়] রাখ! হইতেছে । আমাদের দেশ সম্বন্ধে 
তথ্য সংগ্রহ এই ভাবে করা হয় কি না তাহা জানিতে চাহিলে বলিলেন--ভারত 
ও পাকিস্থান সন্ধত্ধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছে কালিফোরিয়! বিশ্ববিদ্ভালয়। তার! 
এটা করেন না। তাদের হাতে কাগজপত্র পড়িলে সেখানে পাঠাইয়! দেন। 
বিভিন্ন দেশে জীবন যাত্রার মান তুলনা করিবার জন্য তারা কোন্‌ ফরমূলা প্রয়োগ 
করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন--প্রধানতঃ তিনটি জিনিবের ব্যবহারের 
হাস বৃদ্ধির হিসাব নিলে সাধারণ লোকের আর্ধিক অবস্থার মান বুঝা বায়। 


২৬৬ 


জিনিষ তিমাট হইতেছে লবণ, চিনি এবং মাংস। খুব গরীব লোকের খাগ্য অত্যন্ত 
কম, জ্ুতরাং লবণ ব্যবহার খুব কম। অবস্থ! একটু ভাল হইলেই তাহারা সী 
সিদ্ধ খাইবে, লবণ বেশী লাখিবে। তারপর মাংস এবং চিনি চাছিবে। বাষের 
খাদ্য শুধু নূন ভাত তাদের বেলায় এই ফরমূলা সজী সেম্ধ এবং ভাতের সঙ্গে 
খাটিবে কি না-_-এই প্রশ্ন তুলিতে না তুলিতে সেই মহিলা তাড়া দিয়া পাঠাইলেন। 
পরবর্তী সাক্ষাৎকারে দেরী হইয়া বাইতেছে। ডাঃ স্ভোরাকোন্কি রীতিমত অসম্ত্ঠ 
হইলেন । তিনি মহিলাকে বলিলেন--আমাদের এক জমাট আলোচনার মাঝখানে 
আপনি বসভঙ্গ করিলেন। নামিয়৷ বাহির হইবার সময় তিনি একটি ভূগর্ভস্থ 
ঘরে নিয়া গেলেন। জর্মীণ বন্দীশিবিরে হিটলার শাসনে যাহারা আটক ছিল 
এখানে তাহাদের নিজের হাতে লেখা বন্দীদশার বিবরণ সাজানো আছে। 
ইতিহাসের এই প্রামাণ্য প্রাথমিক এবং অতিশয় মূল্যবান দলিল তারা 
অতি যত্ের সঙ্গে রক্ষা করিতেছেন । 

বাহিরে আসিলে মহিলা প্রশ্ন করিলেন--ব্যাপারখানা কি? আমি এ বাবৎ 
বু লোককে এ'র কাছে নিয়ে গেছি, কাউকে দশ মিনিটের বেশী এ'র ঘরে থাকতে 
দেখি নাই। আমর! তে! জানি ইনি কথাই বলতে চান না। অথচ আপনাকে 
নিয়ে দেড় ঘণ্টার উপর হয়ে গেল, আপনাকে ছাড়তে চান না। 

মুখে বলিলাম-_তা আমিও ঠিক বুঝতে পারলাম না । মনে মনে ভাবিলাম-_ 
এ বসের তুমি কি বুঝিবে? যারা আসে তার! উপর উপর দেখে, গভীরে যাইতে 
চায় না, ইনিও আরাম পান না। আমি প্রায় ২৫ বছর গবেষণা নিয়া আছি 
এবং এই ধারায় কাজ করিতেছি । আমাদের চিন্তাধারা এক খাতে প্রবাহিত 
হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তার এত আগ্রহ। 

হিউম্যানিটিজ এবং দর্শনের অধ্যাপক ডঃ জেফরি স্মিথের (101. হি 
3716) ) ঘরে যখন পৌছিলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা । লাঞ্চের সময় 
হইয়া গিয়াছে । ছুই চারিটি কথার পরেই রওনা হইলাম লাঞ্চে। আমি সেদিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি । আরও অনেকগুলি বিভাগের অধ্যাপকের লাঞ্চ 
আসিবেন। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন-_হুমান্তুন কবীরকে চেনেন ? 

- নিশ্চয় । 

-_অক্মফোর্ডে আমর! সহপাঠী ছিলাম। শুনেছিলাম সে শিক্ষা বিভাগের 
মন্ত্রী হয়েছে। 


-_-হাঁ, এখনও সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক গ্রবেষণা বিভাগের মন্ত্রী আছেন। 

বিদেঙ্গীর কাছে কবীর সাহেবের কীন্তির কথ! আর ভাঙ্গিলাম না, ভাল কথাই 
বলিলাম। 

খাওয়ার ঘরে দেখি প্রায় জন! কুড়ি অধ্যাপক উপস্থিত। পরিচয় পর্ব সমাধা 
হইল। অধ্যাপক ইউষ্টিস (7). 7. নু. [158619 ) একটি প্রবন্ধ পড়িলেন। 
সেমিনার এবং লাঞ্চ মিটিং আজকাল এখানকার বিদ্যোৎ্সাহীদের সর্ববপ্রধান 
মিলন ক্ষেত্র। বালিন, আণবিক বোম পরীক্ষা, কঙে।, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
প্রস্থৃতি নিয়! সারা পৃথিবীতে যে উদ্বেগ দেখা গিয়াছে তাহা কিরূপে দর কর! যায় 
এবং আমেরিকা তাহাতে কতটা সাহায্য করিতে পারে তাহাই প্রবন্ধের অলোচ্য 
বিষয় । 


প্রবন্ধ পাঠের পর সুরু হইল খাওয়া এবং আলোচনা । প্রায় আধ ঘণ্টা 
শুনিবার পর আমি স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া আলোচনায় যোগ দিলাম। এখানে সর্বত্র 
একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, এশিয়া, আফ্রিকা সন্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার 
আগ্রহ প্রবল আছে, উদ্যম খুব বেশী আছে, কিন্তু স্থানীয় অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ 
বিষয়েই ভুল করে । আমেরিকা সন্বন্ধে বু বই পড়িয়াছি কিন্তু এ দেশে 
আসিয়া বুঝিয়াছি এদের সম্বন্ধে আমাদেবুও জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ । কোন দেশের 
লোকের পক্ষেই বিদেশ সম্বন্ধে বই ও পত্রিকার সাহায্যে সঠিক জ্ঞান লাভ করা 
অতিশয় ছুরূহ। সভা এত জমিয়া উঠিল ঘে একটায় উহা! ভাঙ্গিবার কথা, ১-৪৫ 
মিনিটে সভা ভঙ্গ হইল। ছুই তিন জন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বলিলেন-_ 
আমরা আপনাকে বলিতে বলিব কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, আপনি 
নিজেই আগাইয়৷ আসিয়া খুব ভাল করিয়াছেন । এশিয়া সম্বপ্ধে আমাদের জ্ঞান 
থুব সীমাবদ্ধ ইহা! আমরা অন্ুতব করি । এত পরিষ্কার ভাবে জানিবার সুযোগ 
লাভ আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা । ভাঃ ন্মিথ থুব খুসী হইলেন। বলিলেন-_ 
আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের সময় হইল না, কিন্ত আপনি আলোচনায় যোগ 
দিয়া খুল ভাল করিয়াছেন । 


বাহিরে সেই মহিলা রীতিমত .ছটফট করিতেছেন। দেড়টায় ইতিহাস 
বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ থিওডোর রোজাকের (1). [11)9009:9 ১9828. ) 
কাছে যাওয়ার কথা । বেল] ছুইটায় তার ক্লাস আছে। তখন একটা পঞ্চাশ । 
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মিনিট ছুয়েকের মধ্যে তার খবরে পৌছিলাম। মিনিট দশেক মাত্র আলাপ হইল। 
ঘণ্টাগুল! এত ছোট বলিয়! খুব ছুখ হইতেছিল। 

ষ্টানফোর্ড রিসাচ্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ইউজিন &্েলির (702. 78818 
30819 ) সঙ্গে সাক্ষাতের কথা কলবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 302. 76১৯ 
&005 বলিয়! দিয়াছিলেন। সংবাদ নিয়া জানিক্বাছিলাম তিনি তখন 
এশিয়ায়। ডাঃ শ্বিথকে বলিলাম--একটু খবর নিয়া দেখিবেন কি ভাঃ ষ্টেলি 
ফিরিয়াছেম কি না। জানাইলেন, তিনি ফিরিয়াছেন।' তার সঙ্গে সময় ঠিক হইল 
শুক্রবার সকাল ১১ টা। 

শুক্রবার বেলা ১২টায় চিকাগেো রওনা! হইবার কথা । ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে 
দ্বেখা করিতেই হইবে । শনিবার চিকাগোতে কোন সাক্ষাৎকার নাই, আছে 
শুধু স্থানীয় রম্যস্থান দর্শন । চিকাগো হোটেলে সংবাদ দিয়া দিলাম-_-আমি 
শুক্রবারের স্থলে শনিবার পৌছিব। রম্যস্থান দর্শন অপেক্ষা ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে 
আলাপ অনেক বেশী মুল্যবান। ভারত সরকারের কুটীর শিল্প সন্বন্ধে পরামর্শ 
দাতাদের মধ্যে অন্ততম প্রধান ব্যক্তি ডাঃ ষ্টেলি। 

মঙ্গলবার সকালে সেফওয়ে ষ্টোর। সানক্রান্সিক্ষো হইতে মাইল ত্রিশেক 
দুরে ওকল্যাণ্ড সহর। সেখানে এই ষ্টোর এবং কাইজার এলুমিনিয়াম কারখানা । 
সানফ্রান্সিক্কো এবং ওকল্যাণ্ডের মাঝখানে প্রায় দশ মাইল উপসাগর । তার 
উপর দিয়! পুল তৈরি করিয়াছে গোট৷ ছয়েক । একটি পুল রিজার্ড করা আছে 
শুধু গাড়ীর জন্য, সেটাতে বাস বা ট্রাকের প্রবেশ নিষেধ । 

সেফওয়ে স্টোর (98985 96০9) আমেরিকার বৃহত্তম চেইন ষ্টোর (012810 
3৮০৫০)। এখানে সী, ফল, মাছ, মাংস, ডিম, মসলা মাখন, মার্গািণ প্রভৃতি 
যাবতীয় খাদ্য ও রন্ধন সামগ্রী বিক্রয় হয়। . সমগ্র আমেরিকা জুড়িয়া এদের 
ফ্বোকান। ওকল্যাণ্ড এদের প্রধান কেন্দ্র। এদের সব প্রতিষ্ঠানেরই প্রধ্ধান 
কর্ধকর্তা ভাইস প্রেসিডেন্ট, তা সে সেফওয়ে ক্টোরের মত মুদ্ধিখানাই হউফ, 
কাইজার এলুমিনিয়ামের মত কারখানাই হউক ব! ফিলাডেলকিয়া স্তাশনাল ব্যাঞ্চের 
মত ব্যাঙ্ছই হউক। ই্টোরের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের অর্থনীতি গবেধ 
বমগ্লার্টকে (7380728%1৮ ) ডাকিয়া তার সঙ্গে আমাকে পাঠাইয়! দিলেন। 
আমেরিকান চেইন ক্টোর সম্বন্ধে আমাছের জ্ঞান খুব কম। সেট! যে ফত কম 
এখানে ছুই ঘণ্টা থাকিয়া তাহা অন্ুভব করিলাম । এর! যে দামে জিনিষ কেনে 
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তার উপর মাত্র ভিম পানেন্ট বেশীতে উচ্থা বিক্রয় করে। খরচ ও ট্যাক্স বাছে 
এদের বিক্রয়ের তুলনায় নীট লাভ দাড়ায় দেড় পাসেন্ট। এটাই শেয়ারের 
ভুলনায় শেষ পর্য্যস্ত গিয়া প্রায় ১৫ পানেন্ট লত্যাংশে 'ফাড়ায়। মোট বিক্রয় 
যতদূর মনে পড়িতেছে প্রায় হাজার কোটি টাকা । এদের মত আরও চেইন 
ষ্টোর আছে । সকলে চাবীর জিনিষ কেনে, এদের মধ্যে প্রতিদবন্দিতা হয়, সমবাদ 
সমিতিবাও কম শক্তিশালী নয়। সুতরাং চাষীকে অন্তায় দামে বেচিতে বাধ্য 
করার ক্ষমতা কাহারো নাই। অপর দিকে ক্রেতা সাধারণের লাভ। চাষীর 
নিকট এরা যে দামে কেনে তার উপর মাত্র ৩ পাসেন্ট বেশী দিয়! ক্রেতারা 
ছিনিষ পায়। আমাদের মত খুচরা বাজার এদেশে নাই। চাষীর নিকট জলের 
দামে কিনিয়! চড়াদরে বেচিবার ফড়িয়া বৃত্তিও নাই। 

মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সমাধ] হইল । 

খাওয়ার টেবিলে স্টোরের কর্তারা ছাড়া চারজন এটরণাঁ উপস্থিত ছিলেন। 
কি একটা বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাহারা আসিয়াছিলেন। ভারত সম্বন্ধে বছ 
প্রশ্নের পর মাসাধিক কাল আমেরিক! ঘুরিয়া- তাদের দেশ সম্বন্ধে আমার কি 
ধারণা হুইল তাহা স্তাহারা জানিতে চাছিলেন। বলিলাম-_-আপনাদের দেশ সন্বন্ধে 
আমাদের পরিচয়ের প্রধান সুত্র আপনাদের হলিউড ফিল্ম । উহাতে আমরা 
দেখি এখানে বিরাট ধনী ছাড়া লোক নাই ; খুন, জখম, ব্যাঙ্ক মার! প্রভৃতি 
আপনাদের পেশা, ডলার পুজা ছাড়া আপনার্দের কোন ধর্ম নাই ইত্যাদি। 

--ও£ এই মুভির কথা আর বলিবেন না ; এরা আমাদের সম্বন্ধে যে তুল 
ধারণ! ছড়াইতেছে তা আর বলিবার নয়। 


এদের কোণঠাসা করিবার জন্য আমি দুটি অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছি । ছুইটি 
প্রশ্ন এদের বছ জায়গায় করিয়াছি, একজনও তার উত্তর দিতে পারে নাই এবং 
আমার নিকট নত হইতে বাধ্য হইয়াছে । সেই অস্ত্রই ছাড়িলাম। বলিলাম--আমি 
প্রথম দিন ফিলাডেলফিয়ায় নামিয়া বখন নোট ভাঙ্গাইলাম তখন লক্ষ্য করিলাম 
আপনাদের মুদ্রায় একটি বাণী রহিয়াছে] 9০ 19 [5৪৮, আমরা 
ঈশ্বরে বিশ্বাস কৰি । এটা আমাদের জীবনের মন্ত্র। আমাদের ঈশোপনিষদের 
শিক্ষা এই যে, যাহা কিছু অঞ্জন করিবে তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিবে, তাঁর নিকট 
হইতে উহা প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভোগ করিবে, অপরের ধনে ঈর্ধ্য। করিবে না । 
এই জন্ত প্রত্যেক ভারতবাসী আহারে বলিয়া আগে পাতের পাশে অন্নব্যঞজনের 
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অংশ ও জল মিবেদন করিয়া তারপর ভোজন আরম্ভ করে। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, ঈশ্বরকে অপবিত্র অণ্ুদ্ধ জিনিষ নিবেদন করা যায় না । আমার উপার্জিত 
অর্থে যে আহার্য্য সামগ্রী আসিয়াছে তাহ! পবিত্র হইতে হইবে, সুতরাং উপাঞজ্জন 
পদ্ধতি এবং কাজ পবিভ্র হওয়া চাই। তোমাদের যুদ্রায় এ বানী দেখিয়া আমার 
মনে হইতেছে তোমরাও তোমাদের ডলার আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করিতেছ এবং 
তার পরে সেই ডলার ভোগ করিতেছ। এখন আমার প্রশ্ন--এই বানী করে 
প্রবর্তিত হইয়াছে, কে উহা করিয়াছেন এবং কেন করিয়াছেন? 


সবাই চুপ। একজন বলিলেন-_-আমাদের মুন্রায় প্রথম হইতেই উহা 
ছিল। 

না, ছিল না। আপনাদের মুদ্রায় প্রথম বাণী ছিল 7228700 5০৮: ০77 
05817998, নিজের চরকায় তেল দ্াও। উহা! কবে এবং কেন বদলানো! হইল 
তাহাই আমি জানিতে চাই। 


একেবারে জব্ঘ । কারো! মুখে আর কথা নাই। তখন বলিলাম-_-আমি এই 
পর্যযস্ত আবিষ্কার করিয়াছি যে, ১৮৬৪ সালে তোমাদের ডবল সেন্ট মুদ্রায় এই 
বাণী প্রথম অক্ষিত হয়, তারপর এ মুদ্রা বাতিল হইয়া ষায়। অন্ত মুদ্রাগুলিতে 
উহ! তখন হইতেই আসিল অথব1 পরে আদিল তাহাই আমি জানিতে চাই। 


সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হুইল-_তারা জানেন না। অনেক 
জায়গায় এই প্রশ্ন করিয়াছি । নিউইয়র্কে “টাইম” এবং “লাইফ” আফিসে উহ্ছার 
সম্পার্দকেরা লাঞ্চ খাওয়াইয়াছেন, তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তারাও 
উত্তর দিতে পারেন নাই। মিসেস কোশলাগ্ডের সঙ্গে ইহা নিয়া আলোচনার 
সময় তিনি বলিয়াছিলেন--“আমি এই বাণী এই দৃষ্টিতে দেখি নাই, কিন্তু ইহার 
গুরুত্ব আছে তাহা জানি । বহু বৎসর পূুর্বেষ একবার জার্মেণী হইতে কয়েকটি 
মহিলা আমাদের দেশ দেখিতে আসেন এবং লীগ অফ উইমেন ভোটারের উপর 
উহ্নার ভাঁর পড়ে । আমরা কলম্দিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেম্বারলেইনকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জর্দা মহিলাদের কি দেখানো! বায়। তিনি পকেট 
হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া ঠিক এ বাণীটি আমাদের দেখান এবং বলেন 
যে, উহাদ্িগকে বলিও আমেরিকান ডেমোক্রাসির মূলমন্ত্র এই যুন্ত্রা এবং এই 
বাণী। আমরা উহার তাৎপর্য এতটা বুঝি নাই এবং উহ! বুঝাইয়া দেওয়ার 
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কথ! ীহাকেও বলিতে সাহস করি নাই। অধ্যাপক চেম্বারলেইন কি বলিতে 
চাহি্াছিলেন আক্ব তাহ। উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।” 

আনন্দ ছইল। ভাবিলাম দেশে ফেরার পথে আবার ফলখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তো যাইবই। সেখানকার অধ্যাপক্ষেরা বার বাধ বলিয়া! দিয়াছেন--এ হইল না 
এত কম সময় থাকিলে চলিবে না, ফেরার পথে নিশ্চয় আলিতে হইবে । তখন 
অধ্যাপক চেঘ্বারলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে এবং তার নিকট উন 
জানিয়৷ নিব। 

মিসেস কোশল্যাণ্ড বলিলেন-_ছুঃখের বিষয় তিনি ইহলোকে নাই। ছয় সাত 
বৎসর পুর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন । 

ফিরিবার পথে ফিলাডেলফিয়া টশাকশালে উহ! জানিতে চাহিয়াছিলাম। 
উহাই আমেরিকার আদি টশাকশাল। আমি যেটুকু জানি তার বেশী তারাও 


বলিতে পারেন নাই। 
এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন। বলিলাম--হোয়াইট হাউসে একটি জিনিষ লক্ষ্য 


করিলীম। আপনাদের দেশের শীলমোহর হইতেছে একটি ঈগল, তার ভান 
থাবায় এক গোছ। তীর, বাম থাবায় এক গোছা ওলিভ শাখা । একটি যুদ্ধের, 
অপরটি শাস্তির প্রতীক। ঈগলের মুখ প্রথমে ছিল ভান থাব! অর্থাৎ যুদ্ধের দিকে 
ফেরানো, আধুনিক শীল্পে উহা! বামদিকে অর্থাৎ শাস্তির দিকে ফিরিয়াছে। এই 
পরিবর্তন কবে হইয়াছে এবং আমি যে অর্থে ইহ! ধরিতেছি সেই অর্থে উহা! 
হইয়াছে কিনা। 

সবাই একেবারে চুপ। কেহ আর কোন কথাই বলিতে সাহস করিল ন1। 
তখন বলিলাম-_-ওয়াশিংটনে আমেরিকান এঁতিহাসিক এসোসিয়েসনের একজি- 
কিউটিভ ডিরেক্টরের নিকট ইহা! জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন 
-স্প্রেলিভেপ্ট ট.মামের আমলে এই পরিবর্তন হইয়াছে, তবে উহা পরিবর্তমের 
জন্তই পরিবর্তন (০8897269 1086 10: ৪ 0:87)89 ) অথবা আমি যে অর্থে 
ধরিয়াছি পেই অর্থে হইয়াছে তাহ! তিনি বলিতে পারেন না। 

এবার সকলেই বলিলেন-_-আগে আমরা আপনার নিকট তারতের কথা 
গুনিক্াছি। এখন দেখিতেছি আমাদের ইতিফাসও আপনি আমাদের চেয়ে 
তাপ জানেন। 

ভাইদিং ছল অমেক আগেই খালি হুইয়৷ গিয়াছে । দুইট। বাজিয়াছে। 
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কাইঙজার এলুমিৰিয়ামের লোক আসিয়া পোৌছিয়াছেন। তখন ভোক্তা 
ভগ হইল। 

বেলা ঠিক ছুইটায় কাইজার এলুমিনিয়্ামের মিঃ বিয়ার্ডসঙ্জি নিতে আনিজেন। 
ওকল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সুন্দর বাড়ী এদের । বাড়ীটিতে এলুমিনিয়ামের 
খেলা। লারাটা বাড়ী এনুমিনিয়ামের ত্ৈপ্ি বন্গিলেই চলে। অনেকের ভিজিটিং 
কার্ডও এনুমিনিয়ামের । এদের বড়কর্তা ভাইল (প্রপিভেন্ট মিঃ শোয়ার্জের 
(5৫2. 930157872) কাছে নিয়া গেল । 

জিজ্ঞাসা করিলেন-_বিড়লাকে চেনেন ? 

--খুব জানি। 

_-আমরা তার্দের সঙ্গে অংশীদারিতে ভারতে উনি কারখানা 
তৈরি করুছি। 

_জানি। তার আগে আপনাদেরই ইন্পাত কারখান। টাটাফের কারখানা 
সম্প্রসারণের কাছ বরেছে। 

বাড়ীটির সর্ধ্বোচ্চ তলায় একটি কোণের ঘরে বঙিয়া কথা হুইতেছে। 
২৫ না ৩* তলা মনে নাই। দুরে উপসাগর। তার উপরে পুল দিয়া 
জলম্রোতের মত গাড়ী ছুটিয়াছে। চা খাওয়ার পর তার ঘর হইতে বাহির 
হইলাম। 

এবার গেলাম ট্রেকনিকাল ডিরেক্টরের কাছে । তার কাছে এন্সুমিমিয়ামের 
দুইটি নৃতন ব্যবহারের কথ! শিখিলাম। আমরা এখনও এনুমিনিয়াম ব্যবহারের 
বাসন যুগে (96928119৪8৪) বূহিয়াছি। এদের কাছে এলুমিনিয়ামের প্রধান 
ব্রার হইজেছে বিছ্যুতের তার এবং রেলের মালগাড়ী নির্মাণ । তামার তারের 
বদলে এখানে এলুমিনিয়াম তার ব্যবন্ৃত হইতেছে । ভত্রলোক হাসিতে হাসিহে 
বলিলেন-_তার চোরের এতে মহা! অসুবিধায় পড়ে গ্লেছে। তামার তার চুন্রিত্ে 
খাটুনি এবং ঝুঁকি পোষায়, এতে একেবারেই পোবায় না । মালগাড়ী তৈরিতে 
এনুমিনিয়াম ব্যবহ্থারে লাভ এই যে, গাড়ীর নিজের ওম কম হয় বলে বেশী মাল 
নিতে পারে। 

এই দুই প্রকার ব্যবহারে আমরা কোথায় আছি তাহা জিজ্ঞাস ক্ধরিলে 
বলিলেন__আপনার! প্রথমটি আরম্ভ করেন নাই তবে দ্বিতীয়টি ধরছেন । ভাবত 
সরকার এন্দুমিন্িয়ামের মালথাড়ী তৈরিতে হাত দিয়েছেন। 
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বুধবার কালিফোর্ণিয়! বিশ্ববিদ্্যালয়। সকাল হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। 
একে দারুণ গীত তায় বৃষ্টি, এ যে কি চীজ তাহা এখানে না আলিলে বুঝিতাম না। 
আমাদের মাঘ মাসে বৃষ্টি তো এর তুলনায় অনেক ভাল। তৎসত্বেও বাহির 
হইলাম। কারণ এদিন ফসকাইলে আর কালিফোরিয়! বিশ্ববিদ্যালয় দেখ 
হইবে না। পরদিন বৃহস্পতিবার, এদের 12571961516 70851 সর্বত্র 
ছুটি। গুক্রবার ডাঃ ্টেলি। শনিবার চিকাগো যাত্রা । শুক্রবার ছুটি সারিবার 
উপায় নাই-_্টানফোর্ড এবং বার্কলি উঠ্টা দিকে। কালিফোণিয়া বিশ্ববিস্তালয় 
বার্কলিতে। এটাও সানকফ্রান্দিক্ষো হইতে মাইল ব্রিশেক। 

হোটেলের সামনে ট্যাক্সিতে উঠিলাম। বাস ষ্টেশনে নামিলাম। ওয়াটারপ্রুফ 
আছে, মাথা বাচাইবার টুপি বা ছাতা নাই। এই ছুই জায়গা সামলাইলাম। 
বার্কলিতে বাস হইতে নামিলাম। তখন বৃষ্টি খুব কম। সামনেই একটি ডিপার্ট- 
মেপ্টাল ষ্টৌোর। সেখানে ঢুকিয় প্রথমেই একটি ছাতা! কিনিলাম। এই ছাতা 
মারফৎ আমেরিকান অর্থনীতির একটি দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হইল। 
ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়াছে। ছাতা খুলিবার প্রয়োজন হইল না । 

ট্যান্সির জন্ত অনেকক্ষণ ফাড়াইলাম। একটিও মিলিল না। লক্ষ্য করিলাম 
রাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি ডাকার টেলিফোন। টেলিফোন করিলে দশ মিনিট 
বাদে ট্যাক্সি আসিল। থামিতে না থামিতে এক মহিল! তড়াক করিয়া 
ঢুকির়া পড়িলেন। ড্রাইভারকে বলিলাম__-আমি তোমাকে টেলিফোনে ডাকিয়াছি। 
সে বলিল--কে ডাকফিয়া্ছে বা কে আগে ডাকিয়াছেন আমি কিরূপে 
বুঝিব ? 

ঠিকই তো। আবার ডাকিলাম। এবার এক ভন্রলোক ঢুকিয়া পড়িলেন। 
ভৃতীদ্নবার ডাকিয়া ছাতা বাগাইয়া তৈরি হইয়া রহিলাম। আর ভন্ত্রতা নয়। 
যত দেরী হইতেছে বিশ্ববিষ্ভালয়ে সময় ততই কমিয়া আমিতেছে। এখানকার 
কর্মকর্তারা সানফ্রাব্সিষ্ষো সহর না দেখাইয়। ছাড়িবে না। দুইটার সময় 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে গাড়ী পাঠাইবে। এবার ট্যাক্ষি আসিলে অন্ত লোককে ধাকা 
দিয়াই চুকিয়া পড়িলাম। তখন বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা । 

প্রথম সাক্ষাৎ ডাঃ টেলারের সঙ্গে। ডাঃ টেলার আমাদের কমুনিটি 
ভেভেলাপমেপ্ট সম্বন্ধে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা। প্রবীণ মান্গুষ, সত্যিকারের 
পঞ্ডিত লোক। গ্রাম্য অর্থনীতিতে জান গতীর। এর আগে কানসাস ষ্টেট 
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বিশ্ববিস্ঠালয়ে এ দেশের কাউক্টি এজেন্ট সম্বন্ধে জান লাভ করিয়াছি। আমাদের 
লক ভেভেলাপমেন্ট অফিসার এবং এখানকার কাউট্টি এখেন্টদ্বের তুলন! 
করিতেই তিনি খুব আগ্রহাষিত হুইয়! উঠিলেন। গ্রাম্য অর্থনীতি বিষয়ে নূতন 
একটি বই বাহির হুইয়াছে। সেটির থুব প্রশংসা করিলেন এবং পড়িতে 
বলিলেন। এশিয়ান সার্ভে পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি দিয়া উহ্বার একটি 
প্রবন্ধ পড়িতে বলিলেন । হোটেলে ফিরিয়াই সেটি পড়িলাম এবং কেন দিয়াছেন 
তাহা বুঝিলাম। অনুভব করিলাম--কমুনিটি ডেভেলাপমে্ট প্রজেক্ট মারফৎ 
আমাদের গ্রামের উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেন হয় নাই, গ্রাম্য ত্বাজনীতি 
উহার কতটা অন্তরায় হইয়াছে এই সব কথাই তিনিও চিত্ত করিয়াছেন। 
আমাকে বহু প্রশ্ন করিয়াছেন, তার তাৎপর্য এ প্রবন্ধ পড়ার পর বুঝিলাম। 


আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার কাউন্টি এজেন্ট আদর্শে কল্পন! 
কর! হইয়াছে কিন্ত কাউন্টি এজেণ্টের সঙ্গে তার ছুই দিক দিয়! প্রভ্দে। প্রথমতঃ, 
গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ ছাড়া অজত্র মাযুলী সরকারী কাজ তার উপর চাপানে! 
হইয়াছে । ডাঃ টেলারকে যখন বলিলাম যে, আমাদের ব্লক ডেতেলাপমেন্ট 
অফিসারকে ভোটার তালিকা সংশোধন করিতে হয়, পাশপোর্টের দরখাস্ত করিলে 
তার সম্পত্তি অনুসন্ধান করিতে হয়_-তথন তিনি খুব আশ্চর্য্য বোধ কৰিলেন। 
বলিলাম- _আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার আসল কাজে মন দিতে সময় 
পান না এবং গ্রামের লোকও বুঝিতে পারে না কোন্টা তার আসল কাজ। 
আর পাঁচ রকমের সরকারী কর্মচারীর মত তাহাকেও একটি সাধারণ কর্চারীতে 
পরিণত করা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, আমাদের গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কোনরূপ সম্পর্ক বা সংযোগ নাই। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিষ্ালয়ে যেরপ 
একসটেনসন সাভিস আছে, আমাদের দেশে তাহা নাই। একটা দেশের 
বিশেষভাবে গ্রামের উন্নতিতে বিশ্ববি্ভালয় কতদূর উন্নতি করিতে পারে 
আমেরিকা] না গেলে তাহা কল্পনা করিতে পারিতাম না। ডাঃ টেলার বলিলেন 
--আমার্দের এই ক্রুটি তাহারাও লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার প্রতিকার আমাদের 
দেশে আদৌ কঠিন নয়। ইহার জন্য যে চেষ্টা দরকার এবং যে ধরণের লোক 
বিশ্ববিগ্তালয়ে নেওয়৷ আবশ্তক তাহার হুচনা এখনও বাঙ্গালাদেশে হয় নাই। 
ওসমানিয়া বিশ্ববিগ্ভালয় এবং পুণা বিশ্ববিষ্তালয় এই ধরণের কাজ কতকটা 
আরম্ভ করিয়াছে । কানসাস বিশ্ববিস্ভালয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। 
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ইতিমধ্যে তার সেক্রেটারী ছুই তিনবার বলিয়া গিয়াছেন যে, ভাঃ মেজিকবোর 
(70. 06212০% ) সজে আমার সাক্ষাতের সময় পার হইয়া গিয়াছে। 
শেষবার বিরক্ত হইয়া সেক্রেটারীকে বলিলেন--ঠিক আছে, আমি লাঞ্চের সময় 
এদের দুজনকে মিলিয়ে দেব। 

তিনি সঙ্গে নিয়া লাঞ্চের জায়গায় পৌছিয়া৷ দিলেন। ভাঃ মেজ্িরোকে 
নিজেই খু"জিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া ঘিলেন। ডাঃ মেছিরো দক্ষিণ 
আমেরিকা এবং এশিয়ার অনেকগুলি দেশের পরামর্শদাতা । প্রায় ছুই ঘণ্টা 
তার সঙ্গেও আলাপ হুইল । ভারত সম্বন্ধে গবেষণায় কালিফোণিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কতদ্বর অগ্রসর হইয়াছে তার বহু পরিচয় তাহাদের লেখার ও 
বইয়ের ভিতর দিয়া পাইয়াছি। এখানে আসিয়া যেন তার সারমন্্থ অন্গুভব 
করিলাম। 

বেলা দুইটা । গাড়ী নিয়া ড্রাইভার হাজির । ড্রাইভার এক মহিল]। 
সানস্রান্সিক্কো সহর বাস্তবিকই দেখার মত সহর। একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর 
কলম্বসের এক বিশাল মৃত্তি। কলম্বস এদের কাছে এক মন্ত পুরুষ। ১২ই 
অক্টোবর এরা কলম্বস দ্রিবস পালন করে। এদিন দেশের সর্বত্র ছুটি থাকে। 
বিকালের দিকে বড় সহরগুলিতে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হয়। বোষ্টনে 
এই শোভাযাত্রা দেখিয়াছি। মাইল দুয়েক লম্বা । সাজসজ্জা, জৌলুষ বর্ণনা 
কর! অসম্ভব । নিউইয়র্কের শোভাযাত্রা ছিল চার মাইল লম্বা । পাহাড়ের চূড়া 
হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃহ্ অপূর্ব । মাছধরা নৌকার একটি খাটি আছে। 
সারি সারি সব মাছ খাওয়ার রেস্তেশরা। এত বিশাল কাকড়া কোথাও 
দেখি নাই। কদিন বাবৎ “সানজ্রান্সিক্কো ক্রনিকেল” পত্রিকায় প্রথম 
পৃষ্ঠার ডবল কলম সংবাদ দোঁথতেছিলাম--এ বছর কীাকড়া বেশী ধরা 
পড়িতেছে না। 

২৩শে নভেম্বর [1080198151108 70851 এদের দ্বিতীয় জাতীয় উৎসব । 
সর্বধগ্রধান উৎসব ক্রিসমাসের প্রস্তুতি এবং কেনাকাট। এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে । 
আমেরিকার প্রথম অধিবাসীরা ইউরোপ; হইতে আসিয়া বনজজ্জল সাফ করিয়া 
বসতি স্থাপন করে। বন্ত জন্তর আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারায়। কৃষির ছমি 
্রস্কত করিতে বহু মূল্য দিতে হইয়াছে। এই জন্ত ফসল উঠিবার পর এরা 
ঈশ্বরকে ধন্সরাদ জানায় কতকটা আমাদের প্রাচীন নবার উৎসবের মত। 


২১৬ 


আমাদের নবান্ন উৎনব সহরে ঢোকে নাই। এদের কৃষকের অন্পাত মোট 
জনসংখ্যার এক দশমাংশ মাত্র। এদের 11109700588517£ 1085 বা ধন্তবাদ 
দান দিবস গ্রাম সহর নিব্বিশেষে সর্বত্র উৎসবের দিম। সকালে শিরা 
উপাসনা এবং বাড়ীতে আত্মীয়ম্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়া ভুরি ভোজন উৎসবের 
অজ । 

মিঃ ও মিসেস কোশনান্ড আসিয়া আমাকে গিজ্জার নিয়া গেলেন। 
ইউনিটেরিয়ান খিজ্জায় ইহুদী গিজ্জার লোকেরা আসিবে এবং সেখানে মিলিত 
উপাসনা হুইধে। এই উৎসর উপলক্ষ্যে প্রেসিডেণ্টের একটি ঘোষণা 
( 0:০০182786100 ) বাহির হয়। ইনুদী-পান্বী উহা পাঠ করিলেন। 
ইউনিটোরিয়ান পান্্রী বলিলেন__-এ বৎসরের উৎসবে একটু বিশেষ বৈচিত্র্য 
আছে। প্রটেষ্টানদের সম্মুখে এক ইহুদী পাত্রী একজন ক্যাথলিক প্রেসিডেন্টের 
ঘোষণ! পড়িয়াছেন। 

এই দিনকার ভোজে টাকি বা বৃহৎ জাতের মুরগীর মাংস প্রধান। 
কোশলাওরা সহর হইতে প্রায় ৫* মাইল দুরে তাহাদের বাড়ীতে নিয়া গ্েলেন। 
এর! একবার ভারতে আসিয়াছেন ৷ বলিলেন-_আগামী এপ্রিলে আবার আদিবেন। 
তখন মিঃ কোশলাগ্ডের বয়স ৭* পূর্ণ হইবে । তিনি বলিলেন--.আর একবার 
তাজ না দেখিয়া আমি মরিতে রাজি নই। মিসেস কোশলাগ্ডের আগ্রহ কাশী 
ঘর্শন। সামনের বার হরিঘ্ার দর্শনের কথ। বলিলাম। সমস্ত তথ্য জানিয়। 
নিলেন। মিঃ কোশলাগ স্থানীয় নাগরিক কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং 
মিসেন কোশলাও বার্কাল শাখার উইমেন ভোটার লীগের প্রেসিডেণ্ট । মিঃ 
কোশলাণ্ড বলিলেন- আমার এক এক সময় মনে হয়, আমার ঘরে যেন 
গৃহিণী নাই, আমি উইমেন ভোটার লীগের এক অফিস বিবাহ করিয়াছি। 

শুক্রবার ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ৷ ভা: স্টেলি সাদরে অভ্যর্থন৷ করিলেন । 
তার এক সহকারী ডাঃ মোসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মোস” অনেক দিন 
ভারতে ছিলেন । লক্ষৌয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন। ডাঃ স্টেলিও কয়েক বারই 
ভারতে আসিয়াছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাড়ীতে নিয়া গেলেন । খবিতুল্য 
ব্যক্তি। সহজ সরল সাধারণ পোষাক, সহজ সরল আত্তরিকতাপুণ ব্যবহার, 
খাওয়ার সময় দেখিলাম সেখানেও একেবারে সহজ সরল ব্যবস্থা । এই প্রথম 
আমেরিকায় নিরামিষ ভোজন হইল-_টোমাটো৷ রস এবং স্তাণউইচ। বারাম্মায় 
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বলিয়া রোদে পিঠ দিয়া চারজনে দীর্ঘ আলোচনা-_ডাঃ ষ্টেলি, তার পত্বী, 
মোর্শ এবং আমি । শারদীয়া সংখ্যায় আমাদের বেকার সমন্তা রোধের উপায় 
স্বরূপ কুটীরশিল্প বিস্তারের যে প্লান দিয়াছি তাহাই ছিল আলোচ্য বিষয়। পাশ্চাত্য 
দেশের অর্থনীতিবিদেরা আমাদের এই ধারাটা এখনও ঠিক ধরিতে পারেন নাই। 
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঃ মিলার, ষ্টানফোর্ডে ডাঃ ছ্েলি, পেনসিলভানিয়ায় 'ডাঃ 
মালেনবাউম, ইত্ডিয়ানায় ডাঃ লুইস-_-ভারতের বন্ধু এই চারজন বিশিষ্ট অর্থ- 
নীতিবিদের লঙ্গে বিষয়টি নিয়া দীর্ঘ আলোচন! করিয়াছি । চারজনেই উহার 
গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়াছেন। ডাঃ স্টেলি একটি নৃতন গবেষণার ধারা নির্দেশ 
করিলেন এবং বলিলেন উহা সফল হইলে এই যুক্তি অমোঘ হইবে । এই 
গবেষণা শেষ হইবামাত্র তীহাকে পাঠাইতে বলিলেন । আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইব না জানি। 
স্থতরাং কবে উহ! শেষ করিতে পারিব বুঝিতেছি না। 

সারাদিন কাটিল। বাহির হইবার সময় মিসেস ষ্টেলি তার বাব্লাঘর দেখাইলেন। 
সমস্ত কাজ নিজেই করিতে হয়। ঝি রাখার উপায় নাই। দিনমজুরীতে রাখিতে 
গেলে দৈনিক ৮ ডলার বা ৪* টাকা, মাস চুক্তিতে ২০* ডলার বা হাজার টাকা । 
ইলেকটি,ক এবং গ্যাস ছুইই সস্ভা। রান্নার নানাবিধ যন্ত্র, সঙ্গে এলার্ম ঘড়ি। 
ঘর পরিষ্কার, বাসন ধোয়ার কাজও যন্ত্রে। টোস্ট, রোষ্ট বেকিং প্রভৃতির কয়েকটি 
যন্ত্র আনার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পারা গেল না। কারণ ওদের বিদ্যুৎ ১১* ভোণ্ট 
আমাদের ২২* ভোণ্ট। ট্রান্সফরমার বসাইয়া ঢালানে ঘায় কিন্তু খরচ এবং 
হাাম! দুই-ই বাড়িবে। টোষ্টের যন্ত্র চমৎকার । ছুটি কটির টুকরা বসাইয়া 
হাতল টানিয়া দাও, টোষ্ট হইয়৷ গেলেই রুটি তড়াক করিয়৷ লাফাইয়া উঠিবে। 
পোড়েও না, ঠাছিতেও হয় না। 

সানফ্রাল্সিস্কো হইতে অনেক দুরে ছোট সহর পালো৷ আল্টো। ডাঃ 
ষ্টেলি সর দেখাইতে নিয়া গেলেন। লাইভ্রেরীটি অতি স্ুদদর। দিল্লীতে যে 
ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকান দূতাবাসের প্লান দিয়াছেন তিনিই এই বাড়ীর প্লান করিয়া 
দিয়াছেন। ভারত সম্বন্ধে বই অনেক আছে। বাচ্চাদের লাইব্রেরীটি অপূর্ব । ছোট্ট 
সব চেয়ার টেবিল। নীচু তাকে বই সাজানো । বাইরে একটি *গুপ্ত বাখান”। 
গাছের বেড়া, গাছের পাতার ছাদদ। সেখানে বসিলে বাহির হইতে কিছু দেখ! 
যায় না। বলিলাম__আমাদের দেশেও ছোটদের লাইব্রেরী হইয়াছে, তবে 
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তার জায়গা অনেক বেশী, €* একরের বেশী। লাইব্রেরীর পরিচালিকা 
মহিলারা বলিলেন - আমাদের কিন্তু এই স্থুবিধাট। নাই, আমাদের জায়গ! কম। 


একটি গল্প বলার ঘর এদের বিশেষত্ব । বাচ্চাদের গল্প শুনাইবার নিয়মিত 
ব্যবস্থা আছে। 


ডাঃ ঞ্টেলি বাসে তুলিয় দিয়া তার পর বিদায় নিলেন। নিজের লেখা 
বইথানি সঙ্গে দিয়া দিলেন--[:9 0৪৪৪ ০ 010097096107)6৫ 
0০0106:199 8 701161081 10001109610108 0৫ [71907010109 [09৮৪- 
10707009206, 

সানফ্রান্সিস্কো হইতে লস এঞ্জেলস প্লেনে ঘন্টাখানেকের রাস্তা । লস 
এঞ্জেলসেই হলিউড এবং ডিসনিল্যাণ্ড। বিদেশ হইতে আমেরিকায় ধার! 
আসেন তারা এটি না দেখিয়া যান না। আমার প্রোগ্রাম যখন তৈরি হয় 
তখন তাহাতে লস এঞ্জেলস রাখা হুইয়াছিল। আমি যখন মিং নেলসনকে 
বলিলাম--লস এঞ্জেলস কাটিয়া সেই সময়টা বরং কানসাস এবং কালিফোরিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়াইয়া দাও, তিনি রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়! বলিয়াছিলেন-_ 
তুমি তো আচ্ছা লোক, হলিউড দ্রেখিতে চাও না। এখান হইতে যাওয়ার 
আগে আমেরিকান কনসাল মিঃ কলিন্স কয়েকটি বড় জাতীয় পার্ক দেখিবার 
কথা বলিয়াছিলেন। ত্াহাফেও বলিয়াছিলাম--918):68991708 বা প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত দৌখয়া সময় নষ্ট করার ইচ্ছা আমার এক বিন্দুও নাই, যে অপ্রত্যাশিত 
সুযোগ আমি পাইয়াছি তাহা সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশিয়া এবং শিক্ষা ও 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেখিয়া কাজে লাগাইতে চাই । চিকাগ্রোর বিখ্যাত ডানবার 
ভোকেসনাল স্কুলের ডিরেক্টর মিঃ কলিন্দের ভাই। - তার ঠিকান! নিয়! নিলাম। 
ডানবার ভোকেসনাল স্কুলের নাম ,শুনিয়াছি। হলিউড বা ডিসনিল্যাণ্ড অপেক্ষা 
এ ম্বুল আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান । 

সানফ্রান্সিক্কোতে মিসেস ন্মিথ আমার স্থানীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতে- 
ছিলেন। চিকাগে! যাত্রা। একদিন পিছাইয়া দেওয়ার কথা যেদিন তাহাকে 
বলিলাম এবং ষ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনট্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ ট্রলির সঙ্গে সাক্ষাতের 
জন্য উহা প্রয়োজন বলিয়া জানাইলাম, তিনিও থুব আশ্চর্য্য হইলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_লস এঞ্জেলস আপনার প্রোগ্রামে নাই কেন? তাঁহাকেও বলিলাম__ 
হলিউড বা ডিসনিল্যাণ্ড দর্শন অপেক্ষা ডাঃ ষ্টেলির সঙ্গে আলাপ পরিচয় 
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আমার মিকট অনেক বেশী মূল্যবান । তিনি বলিলেন- আপনাদের প্রধানমন্্রীও 
তে! সেদিন সেখানে গিয়াছিলেন। বলিলাম-_খবরের কাগজে তাহা দেখিয়াছি, 
তবে তীর রুচি ও আমার রুচি আলাদা । এখানকার বিদ্বান সমাজে পরিচয় 
করিতে পারিলে আমার ভ্রমণ সার্থক হুইবে ইহাই আমার বিশ্বাস । সেই বৃদ্ধা 
মহিলার শ্মিত মুখ ষেন এখনও চোখের উপর তানিতেছে। 


সানক্রান্দসিক্ষে। ক্ররণিকেল পশ্চিম আমেরিকার একটি বড় সংবাদপত্র । রওনা 
হইবার দিন সকালে উহাতে যাহা দেখিলাম তাহা খুব অদ্ভুত মনে হইল। প্রথম 
পৃষ্ঠায় একটি কারটুন-_একপাশে গমের বস্তা থরে থরে সাজানো, সামনে সামু 
খুড়োর (02০16 88: ) সেই পরিচিত মৃত্তি দাড়ানো, অন্ত পাশে ভিক্ষাপাত্র 
হাতে এক বৃতূক্ষু চীনাম্যান, সামু খুড়ো বলিতেছে__এই গম তোমার জন্য নয়। 
ভিতরে সম্পাদকীয় মস্তব্য-_-আমেরিকায় উহ্নত্ত গমের পাহাড় জমিতেছে, চীনে 
দুতিক্ষ দেখা দিতেছে, কানাডা, অধেঁলিয়! প্রভৃতি দেশের! তাহাকে খাদ্য দিতেছে, 
আমেরিক! কেন দিবে না? চীনারা কমুনিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাহার! তো 
মানুষ? অত্যন্ত তীব্র ভাষায় প্রবন্ধটি লেখা এবং উহাতে একটি দরছের স্থুর 
দুপ্পষ্টভাবে ধ্বনিত। ভাবিলাম__আমেরিকানমাত্রেই কমুনিষ্ট বিদ্বেধী, একথা 
তো তবে ঠিক নয়? ইহার আগে লক্ষ্য করিয়াছিলাম_আকাশে রাশিদ্বার 
আণবিক বোমা বিস্ফোরণের জবাবে আমেরিকাতেও তাহাই করিবার জন্য 
বিশিষ্ট নেতারা কয়েকজন বিবৃতি দিয়্াছিলেন। সাধারণ লোকের! উহার তীব্র 
সমালোচনা করিয়া বলিত- রাশিয়া অন্যায় করিলে কি আমাদেরও তাহাই 
করিতে হইবে? রেস্তোরা পরিচারিকা, ট্যাক্সি ড্রাইভার, হোটেলের ঝাড়ুদার 
কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক--এই ধরণের বহু লোককে ধোঁচাইয় প্রশ্ন করিয়াছি, 
প্রান সকলের নিকটেই এক জবাব পাইয়াছি। সম্ভবতঃ সাধারপ লোকের এই 
ধরণের মনোভাব অবগত হুইয়াই গবর্ণমেন্ট আর বেশী অগ্রসর হন নাই । প্রচাৰের 
ধরণ এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রসমূ্রে সংঘম ও সতর্কতা দেখিয়া মনে হইত এই 
প্রচারের পিছনে কেনেডি গবর্ণমেণ্টের কর্তাদের হাত হয়ত ছিল । কিন্তুহাত 
গুটাইয়া নিতে তাহার! বাধ্য হন। কিউবা অভিযান ব্যাপারে কেনেডি 
গারর্ণমেষ্টের যে তীব্র সমালোচনা গুনিয়াছি তাহাতেও মনে হইয়াছে ষে, এখানকার 
জনসাধারখ গবর্ণমেন্টের ভুল ধরিতে একবিন্দু দ্বিধা করে না । চীনাদের প্রতি যেটুকু 
সহানুভূতি আমেরিকায় জাথিতেছিল তাহা! উহার নির্ম.ল করিয়া ছাড়িয়াছে। 
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চিকাগে। 


বিকালে রওনা হইলাম চিকাগো। স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিপূত তীর্থ- 
ক্ষেত্র চিকাগো যখন পৌছিলাম তখন রাক্রি প্রায় নয়টা । হ্যারিসন 
হোটেল চিকাগোর অন্ততম শ্রেঠ হোটেল। স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে 
সেখানে । 

স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যেখানে ১৮৯৩ সালের 
ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল সেই বাড়ী খু'জিয়৷ বাহির করিতে কিছুমাত্র 
অসুবিধা হইল না । বাড়ীটিতে একটি শিল্প মিউজিয়াম হইয়াছে । প্রবেশ 
পথে ছুপাশে ছুটি সিংহ মৃত্তি। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে উপস্থিত হইলাম 
ইনফরমেশন ডেস্কে । একটি প্রবীণ মাহুল! বসিয়া আছেন । তাহাকে বলিলাম-_ 
আমি ভারত হইতে আসিয়াছি ; যে হলে ধর্শমহাসতার অধিবেশন হইয়াছিল 
এবং যেখানে ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃত। করিয়াছিলেন সেই হুলটি 
আমি দেখিতে ইচ্ছুক। মহিলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। হুলটি 
দেখাইয়া বলিলেন--এই সেই হুল ; কেবলমাত্র একটি পরিবর্তন করিতে হইয়াছে । 
হলের সিলিং নষ্ট হুইয়! গ্রিয়াছিল, উহা নৃতন করিতে হইয়াছে, তবে কোন্‌ 
কোন্‌ পরিবর্তন হইয়াছে তাহা লিখিয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে সঙ্গে নিয়া 
আবার গেলেন নিজের জায়গায় । একটি নোট বই বাহির করিয়া দেখা ইলেন, 
তাহাতে পরিবর্তনের কথ! ইঞ্জিনিয়ার লিখিয়া রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কেহ 
এই হল সম্পর্কে কোন গবেষণা করিতে চায় তবে তার সমস্ত উপাদান মিলিবে, 
সযত্বে তাহার! উহ রক্ষা করিতেছে। 

বেদান্ত সোসাইটি বাহির করিতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। তখন সন্ধ্যা 
প্রায় সাড়ে ছয়টা । প্রচণ্ড শীত, আমাদের কাছে অস্বাভাবিক । তৎসর্তেও 
সেথানে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ কলিং বেলের বোতাম টিপিবার পর দোতলার 
জানাল! হইতে কণ্ঠম্বর ভাসিয়া আসিল-_ড120 29 0299? কে ওখানে ? 
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১০০19৮5 ; আমি ভারত হইতে আসিয়াছি, বেদান্ত সোসাইটি দেখিতে 
চাই। 

_-ড08৮ 08: 01 10018 ? ভারতের কোন্‌ স্থান ? 

-_-08198069) কলিকাত। | 

--আরে রাম বল, রাম বল, আপনি মশাই বাঙ্গালী ? 

_-তাই তো মনে হচ্ছে। দরজাটা খুলুন । 

- আমার শরীরট1 বিশেষ ভাল নয়, আমি আর নামলাম না, এখান থেকেই 
কথা বলি। 

একে তো প্রচণ্ড শীত। তার উপর মনে হইল কে যেন গায়ে কয়েক 
বাল্গতি বরফ জল ঢালিয়। দ্িল। এমন অবস্থা--পলাইয়া কোথাও আশ্রয় নিতে 
পারিলে বৰাচি। 

এবার প্রশ্ন--কলিকাতায় রামকঞ্জ মিশনের কাকে কাকে চেনেন ? 

বলিলাম-_নিত্যস্বরূপানন্দকে চিনি । 

--আবে সর্বনাশ। জহরলাল রাধাকৃঞ্ণের পরেই তো নিত্য- 
স্বরূপানন্দ । 

আর ছু'একটি কথ! বলিয়াই বিদায় নিলাম। ততক্ষণে বরফ পড়া সুরু 
হইয়াছে । কালে ওভারকোট সাদা হইয়া উঠিতেছে ৷ 

চিকাগেো পাবলিক লাইব্রেরী বিশ্বের বৃহত্তম সাকু'লেটিং লাইব্রেরী । 
সেখানে গেলাম। বাস্তবিকই বিরাট লাইব্রেরী । দেখিলাম স্বামীজির সব 
ইংরেজি বইগুলিই আছে। কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করিলাম-_এই বইগুলি কি 
কেউ পড়ে ? 

জবাব পাইলাম_-আজকাল উহাদের পাঠকসংখ্যা বাড়িতেছে। আমেরিকান 
ছাত্রছাত্রীরা বইগুলি চাহিতেছে। 

চিকাগোর ডানবার ভোকেসনাল স্কুলের কথ শুনিয়াছিলাম ৷ স্কুলটি দেখিয়া 
বুঝিলাম ভোকেসনাল স্কুল বা কারিগরী শিক্ষার স্কুল কাহাকে বলে। স্কুলে 
পৌঁছিয়৷ সংবাদ দেওয়ামাত্র সুপারিপ্টেণ্তে্ট মিঃ কলিম্স বাহির হইয়া আসিয়া 
অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথমেই প্রিন্সিপালের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন । 
এটি স্কুলের নৃতন বাড়ী । তৈরি করিতে খরচ হইয়াছে ৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ 
৪ কোটি টাকা । বাড়ীটির আয়তন ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে । বাড়ীর 
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মধ্যেই একটি হলে বিশাল সাতারের জলাধার এবং .প্রকাণ্ড বড় ষ্ট্রেজ। 
উপার্জনের উপযুক্ত বিদ্যা যত রকমের আছে প্রায় সবই এখানে শেখানে 
হয়। ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ে । দত্ছি, কাঠ মিষ্বি, রাজ মিষ্বি, রং মিষ্বি প্রভৃতি 
হইতে নুরু করিয়া লেদ মেসিনের কাজ, রেডিও টেলিভিসন মেরামত, মোটর- 
গাড়ী মেরামত ও রং, এরোপ্লেন মেরামত প্রভৃতি সমস্ত রকমের হাতের কাজ 
শেখাইবার বন্দোবস্ত আছে। হাইস্কুল স্টাগ্ার্ড। সাধারণ লেখাপড়ার সঙ্গে 
হাতের কাজ শিখিতেছে। লক্ষ্য করিলাম ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সবাই নিগ্রো এবং 
শিক্ষকদের অনেকে শ্বেতাঙ্গ । প্রিন্সিপালকে মনে হইল নিগ্রো। জিজ্ঞাসা 
করিলাম--এটি কি শুধু নিগ্রোদের জন্ত হইয়াছে? মিঃ কলিন্স বলিলেন-__ 
না, স্কুলটি সকলের জন্য, তবে এই অঞ্চলে নিগ্রো অধিবাসী সংখ্যা খুব 
বেশী বলিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েরাই বেশী আসে। অল্প কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ 
ছাত্রছাত্রী অবন্ত ছিল। আমাদের দেশে কমাপরিয়াল স্কুল বলিতে শুধু 
টাইপরাইটিং আর শর্টহাড এবং টেকনিকাল স্কুল মানে কাঠ আর একটু 
লোহা নিয়া টুকটাক। আমাদের দেশে সাধারণ বাড়ী করিয়া এ জিনিষ 
অনায়াসে কর! বায়। 

আগের দিন রাত্রে ছিল ডিনারের নিমন্ত্রণ । চিকাগো৷ মিউজিয়ামে ডিরেক্টর, 
অধ্যাপক এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন । ধার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ তার 
নাম ডি হান, তিনি কোরিয়া বিপ্লবের সময় সিউলে ছিলেন। কি ভাবে সিংমান 
রীকে প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, কি ভাবে ছাত্রদের উপর অন্ঠায় 
ভাবে গুলি চালানো হইয়াছিল, রী প্রকৃত ঘটনা জানিতে চাছিলে কি ভাবে 
তাহাকে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছিল, সমস্ত ঘটনা আন্মপূর্তিক বিবৃত করিয়া 
ডি হান বলিলেন-_সিংমান রীযখন [সাদ ছাড়িয়া নির্বাসনে বাহির হইলেন 
তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্ত। লোকে তাহাকে ঠীকুর্দা বলিয়া ডাকিত। পথ 
চলার সময় তিনিও অঝোরে কীদেন, দুপাশে সারি দিয়া দাড়ানো জনতাও 
কাদদে। জনতা তাহাকে চোখের জলে বিদায় দিল কিন্তু থাকিতে 
বলিল না। 

এখানে একটি নূতন আলোচনা হইল। কিছুদিন দেখিতেছিলাম 
আমেরিকার ছোট বড় সমস্ত সংবাদপঞ্জেই গোয়া এবং চীন সম্বন্ধে নেহরুর 
প্রতিটি উক্তি ও ঘটনার রিপোর্ট বাহির হইতেছে । একজন বলিলেন-__ 
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আমাদের মনে হয় গোয়ায় পটু গীজদের থাকার কোনই ধুক্তি নাই, আপনারা 
বলগ্রয়োগে; উহা ভারতভুক্ত করিলেও অন্যায় হইবে না। কিন্তু তানতের 
অহিংস! নীতি বজায় থাকিতে কি তাহা সম্ভব হইবে ? 

বলিলাম-অহিংসা নীতি এই নয় যে, কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই 
বলগ্রয়োগ করা চলিবে না। অহিংসার অবতার বুদ্ধ বলিয়াছেন-_-পাণাতিপাতেন 
বেরমনী শিকৃখাপদ্ং সমার্দিয়ামি। অর্থাৎ প্রাণের অতিপাত করিবে না, 
অপ্রয়োজনে প্রাণনাশ করিবে না । কোন অবস্থাতেই প্রাণপাত করা যাইবে নাঁ_ 
এই কার নীতি হইয়া থাকিলে তিনি বলিতেন পাণপাতেন বেরমনী, পাণাতিপাত 
বলিতেন না । তিনি নিজে মাংসাশী ছিলেন, জীবহত্যা কখনো করিবে না ইহা 
তিনি বলেম নাই। ভগবদৃগীতারও শিক্ষা! এই যে, ধর্ম স্থাপনের জন্য অধপ্্মাচরণ- 
কারীদের আঘাত ও প্রাণনাশ হিংসা নয়, অন্ঠায় নয় । ধরুন আপনি বাস্ভায় 
চলিতে চলিতে দেখিলেন একস্থানে চার পাঁচটি গুও! একটি তরুণীকে লাগুনা 
করিতেছে । আপনার হাতে একটি লাঠি আছে। আপনি উহার্দিগকে সবিয়া 
যাইতে বলিলেন । উহারা সরিল না। তখন আপনি লাঠি দিয়! ছু চার ঘা 
মারিতে তাহারা হটিয়া গেল। এই লাঠি পেটাকে আপনি অন্তায়, অধর্্ম বা হিংসা 
বলিবেন কি না? 

সকলেই একবাক্যে বলিলেন-_-এ দ্িক দিয়! বিষয়টি তাহার! বিবেচন! করেন 
নাই। বুদ্ধের এই বাণী তাহারা জানিতেন না। তাহারা অহিংসা বলিতে 
বুঝিয়াছেন কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ না 'কর! এবং এই কারণে 
রাজ্যশাসনে এই অবাস্তব নীতি মানিয়া চলা কতটা সম্ভব তাহাও উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। কোন সময়েই কোন অবস্থায় বলপ্রয়োগ না করিবার প্রতিশ্রুতি 
এবং সামরিক বিভাগ ও অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ একসঙ্গে এই ছুটি কি ভাবে 
চলিতে পারে তাহা তাহাদের নিকট ছূর্ববোধ্য ছিল। নিরন্তর দেশবাসীর 
উপর অহিংস গুলিবর্ষণের সংবাদ দেখিলাম এরা জানে না, আমিও 
বলিলাম না। 

বলিলাম--আমাদের দেশের লোক শান্তি চায়। যর্দি কোন আক্রমণকারী 
সেই শাস্তি তঙ্গ করিতে আসে তবে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া শাস্তিপ্রিয় 
জনসাধারণকে রক্ষা! করাই রাজধন্্দ এবং রাঁজশক্তির কর্তব্য। যদি সেই 
আক্রমণকারী যুক্তি প্রয়োগে না সরে তবে বলপ্রয়োগ অনিবার্য হয় এবং 
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শান্তিপ্রিয় নাগরিকের রক্ষার্থে আক্রমণকারীর উপর বলপ্রয়োগ অহিংসার বিচ্যুতি 
নছে। 

হোটেলে ফিরিয়া ভাবিতে লাগিলাম-_ভারত সম্বন্ধে জানিবার কত কত 
গভীর আগ্রহ, কত সুন্দর এদের সহানুভূতি । ভারত বলিতে সাপ বাঘ আর মশা 
ম্যালেরিয়ার দেশ-_-এ ধারণ| ঘুচিয়! গরিরাছে। আমাদের খবর এর! যথেষ্ট পরিমাণে 
রাখে কিন্তু সব জিনিষটা ঠিক মত ধবিতে পারে না বলিয়া ভুল করে। আমাদের 
দেশের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এ দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের একটা মস্ত তফাৎ অন্ুতব 
করিলাম । আমাদের দেশে কাহারও ভুল ধরিয়া দিলে তার ঠোঁট ফোলে এবং 
নিজের ভুলটাঁকেই সঠিক প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হয়, যুক্তিতে হারিয়া গেলে 
টিয়া আগুন হয়। এদেশের অতি উচ্চভ্তরের পরত লোকের ত্রুটি 
ধরিয়া দ্িয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন-_-] 59৪| তাবপর জানিবার জন্য 
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছেন । সব শেষে বল্গিয়াছেন__] ৪10 5০175 10 009 
17019001090616, আমার ভুল ধারণার জন্য ছুঃখিত। 

বার বার মনে হইতেছিল অহিংপার এই ব্যাখ্যা আমাদের গবর্ণমেণ্ট যদি 
আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এং সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট উপযুক্ত লোক 
পাঠাইয়া করিতেন তবে গোয়ার ঘটনার পর পাশ্চাত্য দেশে আমাদের বিরুদ্ধে 
এত আন্দোলন হইত না। গোয়৷ হইতে পটুর্গীজ বিতাড়নে সকলেরই 
সহানুভূতি লক্ষা করিয়াছি । আমরা তাহা কাজে লাগাইতে পারিলাম না। 


, চিকাগো বিশ্ববিদশালয়ের প্রধান বিশেষত্ব ছুইটি-_উহার বাঙ্গল বিভাগ 
এবং 7200110 4১000101966 07 (19821706 1770989 । নিউ হয়র্কে কার্ণেগী 
এনডাওমেণ্টের ডিরেক্টর অফ ্টাডিজ ডাঃ প্লাটিগ এবং তার সহকারী মিস 
ওলগেমুখ শেষেরটি দেখিতে বিশেষ ভাবে বলিয়। দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনে 
আমেরিকান মিউনিসিপাল এসোসিয়েসনের একজিকিউটিভ ডিবেক্টর মিঃ ব্রিছার্ড 
ওকল্যাণ্ডও একই কথা বলিয়াছিলেন। বাঙ্গলা বিভাগের খবর নিজেই 
জানিতাম। 

[70110 4১9.001771962810)  019851705 170598-এ প্রথমে বথারীতি 
গেলাম ইনফরমেশন ডেস্কে । সেখানে একটি তরুণ আমেরিকান ফ্াড়ানো ছিল। 
পরিষ্কার শুদ্ধ বালায় বলিল-__-আপনি কোথা হইতে আসিয়াছে? 

_ আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। আপনি বাঙ্গলা জানেন? 
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--আমি বাঙ্গলা শিখিতেছি। 
ইনফরমেশনের ভারপ্রাপ্তা মহিলা হাসিতে লাগলেন । তরুণটি বিশ্ববিষ্ালয়ের 
ছাত্র। তারও মুখে হাসি। 


ডাঃ অলসনের ঘরে ডাক পড়িল । সেখানে আর একজন ভারতীয় উপস্থিত । 
নাম আর. বি. জৈন। দিল্লীর [09190 9০০০1] ০06 1700617086101081 
963195-এর 73939%:01) 78110সম | তিনি তার ধিসিস সম্পর্কে উপদেশের 
জন্য ডাঃ অলসনের নিকট আসিয়াছেন। তার সঙ্গেও পরিচয় হইল ; আমি 
কলিকাতার লোক শুনিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন-__-.আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডাঃ নরেশ রায়কে চেনেন? 

-খুব চিনি । 

__এই আমার কার্ড আপনাকে দিলাম । এটি তাকে দিবেন এবং আমার 
কথ! বলিবেন। 

ভারতীয় ডেমোক্রাসির উপযুক্ত সংবিধান কিরূপ হওয়া উচিত-_পার্লামেপ্টারি 
অথবা প্রেসিডেন্সিয়াল-_তাহা নিয়া বেশ কিছুর্দিন যাবৎ আমরা তর্ক তুলিয়াছি। 
[0৮110 40001701968861010 01992170£ 705899-এ উহা নিয়া আলোচনাই 
ছিল মুখ্য উদ্দেশ্ত । পৃথিবীর সব রকমের সংবিধান এবং শাসনতন্ত্র গবেষণার 
এটি একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান । নিজের ধারণায় কোন ভূল থাকিলে তাহা 
এখানে সংশোধন করিয়া! নেওয়ার সুযোগ পাইব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল 
আমেরিকার নগর শাসনের সিটি মেয়র এবং সিটি ম্যানেজার টাইপ সম্বন্ধে 
ষেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে ভুল আছে কি না যাচাই করিয়া 
লইব। 

অল্প সময়েই বুঝিলাম, ডাঃ অলসন মহাপণ্ডিত লোক । বলিলাম-_-আমাদের 
সংবিধান বৃটিশ পার্লামেপ্টা্রি ডেমোক্রাসি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ 
নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত ভোটারদের 
অধিকাংশই এখনও নিরক্ষর। দুই শতাব্দীর বুটিশ শাসনের পর আমর! যখন 
স্বাধীনতা পাইলাম তখন আমাদের দেশে অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত লোকের অনুপাত 
ছিল শতকরা মাত্র ৬। প্রথম প্লানের আরম্তে আমরা উহ1 শতকরা প্রায় ১৭-তে 
তুলিয়াছি। দ্বিতীয় প্লানের শেষে উহা শতকরা ৪*-এ উঠিবে। কিন্তু উহা! 
অক্ষরজ্ঞান প্রাণ্তের (116928০5 ) সংখ্যা । রাজনৈতিক বই ও পত্রিক। পড়িয়া 


৬ 


বুঝিবার মত বিদ্বযাপম্পন্ন লোকের অন্থপাত এখনও শতকরা দুই জনের বেশী 
নহে। আজকাল উচ্চশিক্ষা! বিস্তার এত অধিক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে যে, উহা ইচ্ছামত 
দ্রুত করিবার সাধ্য আমাদের নাই। আমাদের পার্টির সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে 
কংগ্রেস সবচেয়ে বড়। আরও তিন চারিটি সর্বভারতীয় পাটি আছে । প্রাদেশিক 
পার্ট অনেকগুলি আছে। কার্ধযতঃ আমাদের গণতন্ত্র দাড়াইতেছে এইবূপ £ 

নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টি অর্ধেকের কম, কোন কোন প্রর্দেশে এক-তৃতীয়াংশ 
ভোট পায় কিন্তু পার্লামেন্ট এবং বিধান সভার ছুই তৃতীয়াংশ আসন দখল 
করিতে পারে। অধিকাংশ ভোট কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে যায় কিন্তু তোট বহু 
দলে ভাগ হুইয়া যায় বলিয়া কংগ্রেস পরাজিত হয় না। ইহা জান! আছে বলিয়া 
কংগ্রেস পার্টিকে কোন সময়েই গবর্ণমেণ্ট হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না । 
বৃটিশ ডেমোক্রাসিতে উনবিংশ শতাব্দীতেও শক্তিশালী তিন পার্টি ছিল কিন্তু 
তাহারাও এখন দুই পার্টি প্রথা অবলম্বন করিয়াছে । ফলে শাসক পার্টি 
অর্ধেকের কম ভোট পাইলে বিরোধী পাটি গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিবে, এই আশঙ্কা 
তাহার্দের সব সময়েই থাকে ৷ নির্বাচনের পর আইন সভায় কংগ্রেসের মেজরিটি 
হয়। মেজরিটি পার্টি ধাহাকে নেতা নির্বাচন করে তিনি হন প্রধানমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী 
ক্যাবিনেট গঠন করেন । সুতরাং শাসন ক্ষমতা (175%9091%9 ০৪২) প্রধান- 
মন্ত্রী অর্থাৎ পার্টি লীডারের হাতে আসে। বিল প্রণয়ন এবং পার্লামেন্টে বিল 
উত্থাপন ক্যাবিনেটের কাজ । বিল প্রস্তত করে ক্যাবিনেট অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী 
বা পার্ট লীভাবের নির্দেশ বা সম্মতিতে আইনের খসড়া প্রত্তত হয়। বিল 
আকারে উহা! পার্লামেন্টে পেশ হইলে পার্ট মেজরিটি বিল পাশ করিয়। দেয়। 
সুতরাং কার্য্যতঃ আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও (14961818519 17679: ) প্রধানমন্ত্রী 
ব1 পার্ট লীভারের হাতে চলিয়া ধার । পার্লামেন্টে বিরোধী দল যত বাধাই দিক 
অথব। দেশের সংবাদপত্রে বা সভা সমিতিতে যত আপক্তিই ধ্বনিত হউক, পার্টি 
লীডার বিলের কোন ধারা পরিবর্তনে অসম্মত হইলে তাহা অতিক্রম করিবার 
কোন উপায় থাকে না। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা-_সমগ্র বিচার বিভাগ, এমনকি 
দেশের সর্ব্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টও প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডারের অধীন। 
স্বতরাং বিচার ক্ষমতাও (0891915] 7০ড/৪:) প্রধানমন্ত্রী বা পার্টি লীডাবের 
হাতে। অর্থাৎ আমাদের পার্লামেপ্টারি ভেমোক্রাসি টাইপে 99981810 ০1 
৮০,৪2৪ নামেই) কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা পার্টি লীভারের করায়স্ত । 
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ডাঃ অলসন বলিলেন-_সুগ্রীম কোর্টকে কেন পার্টি লীডারের অধীন 
বলিতেছেন ? 
কেন বলিতেছি তাহ! একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। ভারতের প্রধান- 
মন্ত্রী পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর সহিত একটি “চুক্তি করেন যে, তারতের একটি অংশ 
পাকিস্থানকে দেওয়া হইবে। জনমত এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে কিন্ত 
পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর, পার্টি মেজরিটি উহা সমর্থন করে। এ এলাকার 
অধিবাশীরা একটি মামল। দায়ের করে। সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন--দেশের কোন 
ংশ অপর দেশকে হস্তাস্তরের ক্ষমতা সংবিধান গবর্ণমেণ্টকে দেয় নাই, সুতরাং 
গবণমেপ্ট একপ হস্তান্তর করিতে পারেন ন1!। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে সংবিধান 
সংশোধন বিল আনিলেন এবং তার পার্টি মেজরিটি উহ! পাশ করিয়া দিল। 
আবার মামলা! হইল। এবার সুপ্রীম কোর্ট বলিলেন__সংবিধান গবর্ণমেপ্টকে 
ক্ষমত! দিয়াছে, এখন হস্তান্তর কর! যাইবে । আমাদের সংবিধানের অধিকাংশ 
ধারাই পার্লামেন্ট বদলাইতে পারে। বৃটিশ সংবিধানের মূলনীতি পার্লামেন্টের 
সার্বভৌমত্ব (90592518085 ০1 1১821187090 ) আমাদের দেশে কার্য্যতঃ 
অন্ধু স্থত হইতেছে । ইংলগডর সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, সেখানে ক্যাবিনেট 
জানে জনমতের বিপক্ষে গেলে তোট বিপক্ষে বাইবে এবং বিরোধী দল ক্ষমতায় 
আসিবে । আমাদের দেশের বহু পার্ট প্রথার জন্ত এই আশঙ্ক! শাসক পার্টির 
নাই। প্রেসিডেন্সিয়াল সংবিধান বদ্দি আমরা গ্রহণ করি, আপনাদের মত 
সংবিধান পরিবর্তন কঠিন করিয়া দেই, শাসন ক্ষমতা এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতা 
আপনার্দের মত একেবারে আলাদা করি, তবেই আমরা পার্টি লীডারের নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতা বন্ধ করিতে পারি । 


ওয়াশিংটন ডেমোক্রাটিক পার্টির ডিরেক্টর অফ বিসার্চ-এর সঙ্গেও এই বিষয়ে 


আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের ডেমোক্রাসিকে একটি সুন্দর নাম 
দিয়াছিলেন-_-01829199. 70106960791, প্রচ্ছন্ন ডিক্টেটরশিপ। ইহাতে 


নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আছে, দায়িত্ব একেবারেই নাই । 

ডাঃ অলসন বলিলেন - ক্রুটি ছুই পদ্ধতিতেই আছে তবে ভারতের সংবিধান 
যে তাবে রচিত হইয়াছে তাহার সংশোধনের অবকাশ বথেষ্ট আছে । যে পদ্ধতিতে 
এই প্রকার 7018851890 10199607801 চলে তাহার পরিবর্তন খুব বাঞ্নীয়। 
ডেমোক্রোটিক পার্টির ডিরেক্টর অফ রিসাচ্চ বলিয়াছিলেন--$০৮ 8৪৮০ 


৮ 


৩০ £708629 ০0. 009 2186 ৪0০৪, আপনি ঠিক জায়গাতেই আঙুল দিতে 
পারিয়াছেন। যে সমর্থন চাহিয়াছিলাম এখানেও তাহ! পাইলাম। আলোচনা 
আগাগোড়া &০8০2210 পর্য্যায়েই রাখিলাম | 

আলোচনায় ছুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। [চকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির 
অধ্যাপক ডাঃ হোসেলিট্জেরু সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আগেই 
জানাইয়াছিলেন যে, &ঁ সময়ট? চিকাগোতে থাকিবেন ন!। 

সন্ধ্যায় চিকাগো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা ডাঃ 
মিসেস ডোরিস গ্রেবাবের বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্র ছিল। চিকাগে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সহরের দক্ষিণ প্রান্তে, ডাঃ গ্রেবার থাকেন উত্তর প্রান্তে ইভানষ্টনে | 
দুইটির দূরত্ব প্রায় ২* মাইপ। সেখানে একটি বৃহৎ পাঠ্যপুস্তক পাবলিশিং 
হাউস এবং নর্থ ওযেস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার কথা । বেলা তিনটায় তিনি 
আমার জন্য ষ্টেসনে অপেক্ষা করিবেন। ইভানষ্টনে বাওয়ার ট্রেনটি বড় মজার । 
বস্তার উপর দো তল। বাস্ত।। সেই দোতলা রাস্তার উপর ট্রেন। নাম [01589 
610 | সাধারণ রাজপথকেই দোতলা করিয়া তার উপর দিয়া ইলেকটিক 
ট্রেন চালাইয়াছে। 

পাঁচ' বৎসর পুর্বে ডাঃ এবং মিসেস গ্রেবার কলিকাতা আসিয়াছিলেন। 
ডাঃ গ্রেবার দত্ত চিকিৎসক । কলিকাতার দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জির 
সঙ্গে তার খুব অন্তরজ বন্ধুত্ব ছিল। ডাঃ মুখাজ্জিও চিকাগোতে তাদের বাড়ী 
গিয়াছেন | 

প্রথমে গেলাম সেই পাবলিশিং হাউসে । এরা শুধু পাঠ্যপুস্তক গুকাশ করে। 
পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি ঘে কত বকমে হইতে পারে তাহা না দেখিলে বোঝার 
সাধ্য নাই। 

গ্রেবারদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে ডাক্তার হাগুশেক করিবার সময় আনন্দে 
এত জোরে হাত চাপিয়া ধৰ্বিলেন যে, ছাড়াইতে পারিলে বাচি। প্রথমেই উঠিল 
ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জির কথা । তিনি আজ ইহলোকে নাই কিন্তু আমাদের বাড়ীতে 
তার নাম যেমন আমর! অর্ধ! স্মরণ করি, এই একটি আমেরিকান পরিবারও 
তাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখিয়াছে। ভাঃ গ্রেবারের বৃদ্ধ! মাতা জীবিতা এবং 
এদের সঙ্গেই থাকেন। মিসেস গ্রেবার সন্ধ্যাবেলায় কয়েকটি বাড়ী দেখাইয়া 
বলিয়াছিলেন- এগুলি হইতেছে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হোম। অধিকাংশ পবিবারেই 
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পিতামাতা বৃদ্ধ হইলে তাহাদের হোমে পাঠাইয়! দেয়। তাহারাও অনেক সময় 
স্বেচ্ছায় চলিয়া আসেন। বৃদ্ধের তরুণদের সঙ্গে বনাইয়া চলিতে পারেন না 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের] সরিয়া যান। গ্রেবার পরিবার ইহার ব্যতিক্রম। 
বৃদ্ধা জননী রহিয়াছেন। একপঙ্গে সকলে বসিয়। বহু আলোচনা, বছ রসিকতা 
হইল। রাত্রি নয়টা! বাজে। অনেক দুরের পথ হোটেল। একে প্রচণ্ড শীত, 
তায় অচেন! জায়গায় রাত্রে একা ট্রেনে যাইতে হইবে । উঠিতে চাহিলেই বৃদ্ধা 
বলেন_আর একটু বোস। বক্কিম নেই, তোমাকে 'এত শীগগির ছাড়ছি না। 
সাড়ে নয়টায় এক বৃকম জোর করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। 


নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় রাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় । প্রায় দশটায় খিয়! 
পৌঁছিলাম। তখন পৃরা দমে ক্লাস চলিতেছে । লাইব্রেরী ছাত্র ছাত্রীতে ভগ্তি। 
দ্রিনে যাহারা কাজ করে রাত্রে তাহাদের উচ্চ শিক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থা । রাত্রি 
১১টা! পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোল1। বিশ্ববিদ্যালয়টি একটু ভাল করিয়া দেখার খুব 
ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটি হইতে অন্ত বাড়ী এত দুর এবং ঘর হইতে রাস্তায় বাহির 
হইলে এমন ছুর্দাস্ত শীত যে ভাল করিয়া সব কয়টি জায়গা ঘুরিয়া দেখার লোভ 
সম্বরণ করিতে হইল । 


আর আমাদের দেশ? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যায় এম. এ. ক্লাস দেশমুখ 
কিছুতেই খুলিতে দেন নাই। 
হোটেলে যখন ফিরিলাম তখন রাত এগারোটা । বরফ পড়িতেছে। 


পরদিনের জরুরী ভিজিট ছিল সমবায় সমিতির কেন্দ্র 0০-079788159 
1,98889। একজিকিউটিভ সেক্রেটারী ডাঃ ভুরহিজ ছিলেন না, অভ্যর্থনা 
করিলেন মিঃ মিলার । বসিতেই প্রথম কথা--আমাদের সৌভাগ্য আজ একজন 
বুটিশ কারাথারের গ্রাজুয়েটকে এখানে আমরা পাইলাম । আপান শুধু গ্রাজুয়েট 
নহেন, বৃটিশ কারাগারের গ্রাজুয়েট (4 85008519০01 7370619)) 02800 ) 
ডাঃ ভুরহিজ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন এবং নিজের লেখা 4£00872082) ০০- 
009928,61%9 £ 1099 66 90209 12070), 1086 109 ০০১ 10679 11095 
876 £০1৪.-+বইথানি অটোগ্রাফ করিয়া উপহার দিলেন। প্রায় সারাটা 
দ্রিন এখানেই কাটিল। বিশ্বের বৃহত্তম ধনতান্ত্রিক দেশ সমবায় সমিতি বাদ দেয় 
নাই, উহাকে যথোপযুক্ত মধ্যাদার আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। ছাত্র সমবায় 
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সমিতি (96952065 0০9০০067556 )7এধ নিকরি্সমবায় আন্দোলনের একটি 
বিশেবত্ব । 

একটার সময় সকলে মিলিয় চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ডাঃ তুরহিজ সকলের 
সঙ্গে পরিচয় করাইয়৷ দিয়! অতি সুন্দর একটি ছোট বক্তৃতা করিলেন। এদের 
পত্রিকা এবং পুস্তিকা সম্পাদকের সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপ হইল। অন্যর্দেশের কথা 
জানা এবং নিজেদের কথা জানানোর যে অসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম তাহা 
বাস্তবিকই অতুলনীয় । 
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ইত্ডিয়ান! বিশ্ববিষ্ঠালয় 


ইঞ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে নামিলাম বুমিংটন বিমানরধাটিতে। অর্থনীতি 
এবং স্কুল অফ বিজনেস এডমিনিক্রেসনের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ জন লুইস নিজেই 
বিমানধাটিতে উপস্থিত। বয়স বেশী নয়। হাসিধুসী অমায়িক মানুষ । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই একটি বড় বাড়ীতে অতিথিশালা, রেস্তেখারা এবং 
বইয়ের দোকান । সেই ইঙিয়ানা ইউনিয়নের বৃহৎ অতিথিশালাতেই ঘর ঠিক 
করা ছিল। 

লাঞ্চে আরও কয়েকজন অধ্যাপক আসিয়া যোগ দিলেন । কয়েকজনের 
পত্বীও সঙ্গে ছিলেন। সকলেরই আগ্রহ একটি ব্ষয়ে--ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। 
ভারত সম্বন্ধে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের যে জ্ঞান রাখেন আমাদের নিজের 
দেশেই তাহ! কম দেখা যায়। অপর দেশ সম্বন্ধে এদের জানিবার আগ্রহের তো 
তুলনা হয় না । ভারত সম্বন্ধে শিক্ষিত আমেরিকানদের জ্ঞান এবং জানিবার 
আগ্রহের আর একটু বেশী পরিচয় পাইলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

লাঞ্চে দুই ঘণ্টা কোথ! দিয়! কাটিয়! গেল বুঝিতেই পারিলাম না । এক 
ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য ছুটি দিয়! ডাঃ লুইস বেলা চারিটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ঘরে 
যাইতে বলিলেন । 

গেলাম। ডাঃ লুইসের লেখার টেবিলের পাশে একটি ছোট টেবিল। 
তাহাতে গোটা পাঁচেক পত্রিকা । ইংলগ এবং আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি 
অর্থনৈতিক পত্রিকা, আর সেই সঙ্গে রহিয়াছে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত এবং 
শচীন চৌধুরী সম্পাদিত ইকমমিক উইকলি। 

ডাঃ লুইস প্রায় তিনশত পৃষ্ঠ! টাইপ করা৷ একটি পাঙুলিগি দিয়া বলিলেন-_ 
আজ রাত্রে এটি পড়িয়া বাখিবেন, কাল সকালে এটি সম্বন্ধে আপনার মতামত 
জানিয়৷ নিব। | 

--কি এটা ? 
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তারতে আমেরিকান সাহায্য কি ভাবে খরচ হইয়াছে তার অর্থনৈতিক 
দিকটা জানিয়া আসিতে ডাঃ লুইসকে পাঠানে! হইয়াছিল। ভারতে তিনি 
বখ্সরাধিককাল ছিলেন। এই তার রিপোর্ট। এটি এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। 
শেষ হইলে রিপোর্টটি ক্রুকিংস ইনষ্টিটিউসন প্রকাশ করিবে । লাঞ্চে দুই ঘণ্টা 
আলাপে ভাঃ লুইসের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, বিষয়টি আমার জানা আছে (5০৪ 
13959 ৪ 00020178120. ০5৪৫ 0139 516০6) এবং তিনি কোথাও ভূল করিয়াছেন 
কি না সেটা] আমাকে দিয়! যাচাই করিতে চান। 

আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট কেনেডির একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতেছিলাম। 
কোন গুরুতর বাজনৈতিক প্রশ্ন দেখ! দিলে এবং নিজের সেক্রেটারী বা! পরামর্শ- 
দাতাদের অভিমত মনঃপৃত না হইলে তিনি একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন 
করিয়া! দ্বেন এবং বলিয়৷ দেন-_ কমিটিতে সরকারের পরামর্শদাতাদের ডাকিবার 
প্রয়োজন নাই, তীহার্দের অভিমদ্ত আমর] জানি, ধাহার! গবর্ণমেন্টের সমালোচনা 
করেন তাহাদিগকে ডাকো এবং তার্দের অভিমত শোন । 

আর আমাদের দেশ ? বে প্লানিং কমিশনের উপর এত বিরাট দেশের অথ- 
নৈতিক ভাগ্য নির্দারণের দ্বায়িত্ব অপিত হইয়াছে তাহাতে বসানো হইয়াছে অর্থ- 
নৈতিক জ্ঞান বজ্জিত শুধু নয়, অর্থ নৈতিক কাও্জ্ঞানবজ্জিত কয়েকটি সরকারী 
মোসাহেব। ধাহারা ইহাদের নির্ব,দ্ধিতার সমালোচনা! করিয়াছেন তাহা'দিগকে 
সযত্বে দ্বরে সরাইয়! রাখ! হইয়াছে । ডাঃ লুইসের বিপোর্টটি হাতে নিয়া 
আমেরিকান গণতন্ত্র আর আমাদের মোসাহেবী ভেড়াতস্ত্রের পার্থক্য উপলব্ধি 
করিতে লাগিলাম। গণতন্ত্রে শাসকগোষ্ঠী প্রকাশ্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়, 
সমালোচনার জবাব দেয় এবং জবাব দিতে না পাহিলে পদত্যাগ করিয়া চক্িয়া 
বায়। যুক্তি তর্কে পরাস্ত হইবার অবস্থা ঘটিলে ননসেন্স বলিয়া লাফায় না । 
নেতার নির্বব,দ্ধিতার সমালোচনা সাকু'লার দিয়া বন্ধ করে না। নেতার প্রতি 
অন্ধ স্তাবকতা দেখায় না । 

রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্স্ত রিপোর্টটি পড়িলাম । আমাদের পাবলিক সেকটাবের 
শিল্পগুলি সবজান্তা আই. সি. এস দ্বারা পরিচালনার গলদ ঠিক ঠিক ভাবে ধরিয়া 
দিয়াছেন। অপ্রকাশিত রিপোর্ট বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা অভদ্রতা বলিয়! 
উহার নোট নেওয়ার প্রবল লোত স্বরণ করিলাম। রিপোর্টটি সম্প্রাতি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 
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পরদিন সকাল দশটায় ডাঃ লুইসের সঙ্গে দেখা । এক ঘণ্টা রিপোর্টটি নিয়া 
আলোচনা হইল। বেলা এগারোটায় 'অর্থ নীতির পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের 
সেমিনার । লুইস সেখানে নিয়া গেলেন । 

সেমিনারের বিষয় ভারতের তৃতীর প্লান। 080169] ০৪৮০৩ 1881০ গিয়া 
আলোচন! চলিল। সংশ্লিষ্ট তালিকাগুলি আগেই তাহার! সাইক্লোস্টাইল 
করিয়া রাধিয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর হাতে দেওয়া হইয়াছে। ভারতের প্লানিং 
সম্বন্ধে কি অদ্ভুত এদের আগ্রহ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। 7৪৮1০ 
সব জায়গায় মিলিতেছে না__এটা ঠিক ধরিয়াছে কিন্তু না মেলার কারণটা বুঝিতে 
পারিতেছে না । 

নিজেদের আলোচনা শেষ হইলে লুইস বলিলেন__আমাদের কথা তো! শুনিলেন, 
এবার আপনি বলুন । 

প্রায় ৪, মিনিট বলিলাম। আমাদের বেকার সমস্যা, বিশেষ ভাবে প্রচ্ছ্ 
বেকারীর (91881590. 1061001057)9206 ) পরিধি ও ব্যাপকতা বুঝাইয়৷ 
দিয়া বলিলাম-_আমাদের মূলধন বিনিয়োগ এবং শিল্পবিস্তার তোমাদের কায়দায় 
কৰিতে গেলে ভুল হইবে। আমাদের শতকরা এক ভাগেরও কম লোক ব্বহৎ 
শিল্পে নিষুক্ত । কৃষির হারা সর্বসাধারণের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে গবর্ণমেপ্টকে 
কি ভয়ানক চাপ লহা করিতে হয় তাহা তোমরা খুব ভাল ভাবে জান। স্থতরাং 
আমাদের সমস্ত শিল্প ব্যবস্থাটাকেই একটা সম্পূর্ণ নৃতন ছাচে ঝড় মাঝারি এবং 
ছোট ইউনিটের পরিকল্পিত সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিতে হুইবে। 
08165] ০০১৪৮ £৪61০- অস্ক তোমাদের দেশে মিলিবে কিন্তু আমাদের 
দেশে ঠিক ওভাবে মিলিবে না। 

আমাদের প্লানিং কমিশনের প্রভুর! বিষয়টি এদিক দিয়া চিত্ত। করেন নাই 
ইহা জানি কিন্তু বিদেশে ওট। আর বলিলাম না । বৈজ্ঞানিক ব্যাখযাই দিলাম । 

শুধু একটি ভয় ছিল--কোন ছাত্র বা ছাত্রী যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,_তাহলে 
এ টা তো প্লানের মধ্যে থাকা উচিত ছিল, নাই কেন? আড়াই সের ওজনের 
প্লানে জোড়া বলদের গোবর আছে, মানুষের ছিলু নাই_-বিদেশে তো আর একথা 
বলা যায় না। 

সেমিনার শেষ হইতে অর্থনীতির একদরন অধ্যাপক বলিলেন-_লুইস, একে 
যেতে দিও না ; আমাদের ষ্টাফে রেখে দাও । 
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বুইস জবাব দিলেন_ঠিক বলেছ, আমরা এত সংক্ষিপ্ত ভিজিটে খুলী নই 
[ 9 825 0০06 980181180 11) 6019 8110 51816 ]1 

এমন ভাব দ্বেখাইলাম যেন এদের কথা শুনিতেই পাই নাই। মনে মনে 
বুঝিলাম- আর একটা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়ত হুইবে । 

রাত্রে ডিনার। খাওয়া হুইল ইউনিয়ন বেস্তেশারায়। আরও কয়েকজন 
অধ্যাপক উপস্থিত । খাওয়ার পর সকলে গেলাম লুইসের বাড়ীতে 

লুইসের প্রশ্ন-_সেলিগ হারিসনের ইত্ডিয়া দি ডেঞ্জারাস ডিকেড বইটি 
পড়িয়াছেন? আপনি কিমনে করেন ভাষার ঘন্দে ভারতের এঁক্য ছারখার 


হইয়া যাইবে ? 


_না। আমি মনে করি প্রত্যেক বড় ভাষাগোঠীর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ 
গঠনের দাবী স্বীকার করিলেই ভারতের এঁক্য হুদ হইবে । ভাষাভিত্তিক প্রদেশ 
গঠনের দাবী নূতন নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ এই দাবী চলিতেছে । ১৯২০ 
সালে নাগপুরের অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টি এই দাবী স্বীকার করে এবং নিজেদের 
প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠন করে। ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলন উহ্না 
স্বীকার করে এবং বলে যে, দেশ স্বাধীন হইলে এবং কংগ্রেস পাটি ক্ষমতা হাতে 
পাইলে ভাষাতিত্তিক প্রদেশ গঠন করিবে । ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা যখন আসিল 
তখন আবা4 এ দাবী প্রবল হুইয়৷ উঠিল কিন্তু কংগ্রেস পার্টি পিছাইয়! দাড়াইল 
এবং বলিল-_তাধাভিত্তিক প্রদদেশ গঠন উচিত হইবে না। উহাতে বিঝোধ 
বাড়িবে। গণপরিষদে কংগ্রেস এই নৃতন মনোভাব প্রকাশ করিবামান্র অন্ধ 
বিদ্রোহ ঘটিল এবং কংগ্রেস পার্টিকে স্বতন্ত্র অন্ধ প্রদেশ দিতে হইল। ইহার পর 
ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবী আরও জোরদার হইল এবং নানাদিকে হাঙ্গাম সুরু 
হইয়া গেল। সীমা কমিশন গঠন করিয়া উহার উপর সমগ্র সমস্যাটি বিচারের 
দ্ারিত্ব দেওয়া হইল। কমিশন নীতিগত ভাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ দাবী 
মানিয়া নিলেন কিন্তু ভারতের সর্বত্র উহা প্রবর্তনের সুপারিশ করিলেন ন। | 
১৯৫৬ সালে সংবিধান সংশোধন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে চারিটি ভাষাতভিত্তিক 
প্রদেশে ভাগ করা হইল। ইহার পর আপনি দাক্ষিণাত্যে একটি ভাবা হালাম৷ 
(180858893০6) বাহির করিতে পারিবেন না। এই নীতিতে বঞ্চিত 
হইল বোম্বাই এবং পাঞ্জাব । হাঙ্গাম! চলিতে লাগিল এই দুই প্রদেশে । ১৯৬০-এ 
ভাবার সংবিধান সংশোধন করিয়! মহারাই এবং গুজরাট গঠিত হইল। বোম্বাই 
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এবং আহ্মধাবাদে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই। হাঙ্গামা চলিতে লাগিল 
পাঞ্জাবে । ভাবাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ইতিহাল এই কথাই বলে যে, উহা দিলে 
শাস্তি আসে, না দিলে অশান্তি ঘটে। ভারতের সর্বত্র ভাষাভিত্তিক প্রদেশ 
গঠিত হইলে ভারতীর এঁক্য শক্তিশালী হুইবে, এঁক্য ভাঙ্গিবে না-_ইহা আমার 
বিশ্বাস। 

লুইস বলিলেন-__মিঃ বর্ণ ভাষাভিত্তিক প্রদেশের স্বপক্ষে খুব শক্তিশালী 
যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন ; (]1[2. 30170970 0099: 10805 086 ৪ ৮০1 
৪6006 0856 12 1900 01 11206018110 96889 ) । বিষয়টি আমরা এখন 
তাল ভাবে বুঝিতে পারিতেছি | 

রাত্রি তখন একট! বাজিয়া গিয়াছে । মিসেস লুইস বলিলেন-- ভদ্রলোককে 
অনেক বকাইয়াছ, এইবার বিশ্রাম করিতে দাও । 
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ডিট্রয়েট 
বৃহৎ শিল্প 


ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃছৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত উহার সমন্বর বিষয়ে চৌদ্দ 
বৎসর যাবৎ বলিতেছি এবং লিখিতেছি। তাহার প্রত্যক্ষ সমর্থন পাইলাম 
আমেরিকার শিল্পনগরী ডিট্রয়টে | আমাদের দেশে জাতীয় ভিত্তিতে এই থে 
সমন্বয়ের কথ বলিতেছি তাহ কার্যে; পরিণত করিয়াছে বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প 
প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটর । এক কথায় উহ্থাকে বল! হয় শিল্পবিকেন্ত্রীকরণ 
নীতি। ক্ষুদ্র শিল্পে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আমেরিকা কি ভাবে সাহায্য দিতেছে 
তারও পরিচয় জাগিলাম এই ডিট্রয়টে | 

ডিট্রয়ট পৌছিলাম ২রা! ডিসেম্বর। অভ্যর্থনার তার ছিল মিস ফ্লোরেনস 
কাসিভির উপর । ইঙ্জিয়ানা বিশ্ববিগ্ভালয়ে টেলিফোন করিয়া তিনি হোটেলের 
ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় আমী বৎসরের বৃদ্ধা কিন্তু কি অদ্ভুত উৎসাহ। 
পাছে কোথাও ভূল করি বা অন্থুবিধায় পড়ি তার জন্য অধিকাংশ সময় নিজে সঙ্গে 
থাকিয়াছেন। 

মিস কাসিডি প্রথমেই পৌছিয়া দিলেন জেনারেল মোটবের ডিট্রয়ট ষ্টাফ 
ম্যানেজার জনসনের কাছে । জনসন নিয়া গেলেন মাইল ত্রিশেক দুরে তাদের 
হেড অফিসে। বুঝিয়া নিতে সময় লাগিল এট] বাগানবাড়ী নয়, অফিস। 
মাঝখানে প্রকাণ্ড লেক, তার পাশে বিচিত্র চেহারার এক একটি বাড়ী। এবার 
দেখানোর ভার নিলেন পাসেণনেল ্টাফের বড় কর্তা কার্পেন্টার। ক্যাডিলাক 
গাড়ী পর্যযস্ত পৌছিয়! জেনারেল মোটর এবার প্লীষ্টিকের গাড়ী তৈরিতে মন 
দিয়াছে। এরোপ্লেন চেহারার ছুটি গাড়ী তৈরিও করিয়াছে। প্লাষ্টিকের বডি 
ইম্পাতের মতই শক্ত হইয়াছে কিন্তু খরচ এখনও খুব বেশী পড়িতেছে। 

অফিলটি এক চক্কর ঘুরিতেই লাঞ্চের সময় হইয়া গেল। নিজেদের রেস্তেশরা। 
বেস্তেশরা বাড়ীটিও অতি সুন্দর । এক টেবিলে চারজন বসিলাম-_কাপেন্টার, 
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পাবলিক রিলেশনের বড়কর্তা কার্শনার, বৈদেশিক বিক্রয়ের বড়কর্তা প্মিথ এবং 
আমি। ১৯৬* সালে জেনারেল মোটরের গাড়ী বিক্রয়লন্ধ মোট আয় হইয়াছিল 
১২৮৭ কোটি ডলার বাঁ প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা, ভারত সরকারের 
মোট রাজস্বের ছয় গুণ । 


১৯৮ সালে কয়েকটি ছোট কোম্পানীকে একত্র করিয়! জেনারেল মোটরের 
জন্ম। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই উন্নতি। জেনারেল মোটরের সর্ধপ্রধান 
বিশেষত্ব হইতেছে এই যে ইহার একটি কারখানায় সমস্ত গাড়ী উৎপাদন করে না । 
আমেরিকার ১৯টি প্রদেশে এদের ১২৯টি কারখানা আছে। তাছাড়া কানাডায় 
আছে পাঁচটি এবং অন্তান্ত দেশে আছে আরও ১৯টি । 

কার্পেন্টার এবং কার্শনার দুজনেই খুব জোরের সঙ্গে বলিলেন-_বিকেন্দ্রীরুত 
সংগঠন ( 29099007811990 07290188680) ) জেনারেল মোটরের সাফল্যের 
সর্বপ্রধান কারণ। 

জিজ্ঞাসা করিলাম__জেনারেল মোটর কি তবে হোল্ডিং কোম্পানী ? 

__না এটা হোল্ডিং কোম্পানী নয়, এট! অপারেটিং কোম্পানী । কেন্দ্রীয় 
আফিস শুধু পলিসি ঠিক করিয়! দেয়, বাকি সমস্ত কাধ্য পরিচালনার পুর্ণ দায়িত্ব 
থাকে প্রত্যেক অপারেটিং ভিভিসনের জেনারেল ম্যানেজারের উপর । সংগঠন 
কি ভাবে হইবে, পরস্পর সহযোগিতা কিরূপে চলিবে, উন্নতি কোন্‌ পথে হইবে 
সবই স্থির করিবার ভার জেনাবেল ম্যানেজারদের উপর । নিজের সংগঠন তিনি 
নিজে গড়িয়া তুলিবেন। ইহাতে ছুই দিক দ্িরা তার স্ুবিধা_ছোট শিল্পের 
11958911165 (যখন যেমন প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ তেমন সিদ্ধান্তের সুযোগ ) থাকে, 
বৃহৎ সংগঠনের টেকনিসিয়ানের সাহায্য প্রাপ্তিও সহজ হয় । ছোট শিল্পের পক্ষে 
উচ্চ বেতনের সুদক্ষ টেকনিসিয়ান রাখাও সম্ভব নয়, তাদের দেওয়ার মত অত 
কাজও থাকে না। এরূপ টেকনিসিয়ান রাখা বৃহৎ সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব। 
জেনারেল মোটরের যে কোন কারখানায় সুদক্ষ টেকনিসিয়ানের প্রয়োজন পড়িলে 
তাহার! ডিট্রয়টে টেলিফোন করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে টেকনিসিয়ান সেই 
কারখানায় গিয়৷ উপস্থিত হন। 

ছোট বড় মার্ারি ৩* হাজার কোম্পানী জেনারেল মোটরকে মাল এবং পার্টস 
সরবরাহ করে এবং সাভিস দেয়। ১৯৬*-এ এদের দেওয়া হইয়াছে ৩১৫৫ কোটি 
টাকা। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৯*টিতে ৫** জনের কম লোক কাজ করে, 
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শতকরা ৭*টিতে করে ১** জনের কম লোক। কতকগুলি আছে একটি লোকের 
কারখানা, কতকগুলিতে স্বামী স্ত্রী ুজনে মাত্র কাজ করে। কয়েকটি কারখানা 
একজন বা ছুইজন নিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সেগুলি বেশ ভাল কারখানায় 
দাড়াইয়া গিয়াছে । জেনারেল মোটর বিশ্বাস করে যে ছোট এবং বড় কারখানার 
উন্নতি পরস্পরের জন্য প্রয়োজন এবং পরস্পরের পরিপূরক । 

ইহাকেই বলিয়াছি ছোট বড় মাঝারি কারখানার সমন্বয় সাধন 
(0069886100) )। থিওরীর দিক হইতে যাহা চিত্ত করিয়াছি ডিট্রয়টে বিশ্বের 
বৃহত্তম কারখানায় আসিয়া দেখিলাম ঠিক সেই পদ্ধতিতে কাজ চলিয়াছে। 
কাপেণ্টার, কার্শনার এবং স্মিথ তিনজনেই বলিলেন-_-এই বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে 
কাজ খুব তাল ভাবে চলিতেছে এবং সকলেই লাভ করিতেছে । 

উত্তরপাড়ায় হিন্দ মোটরে এবং চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানায় ঠিক এই জিনিষ 
করিতে বহুবার বলিয়াছি। 

জেনারেল মোটরের মালিকানার পরিচয় জানিতে চাহিলাম। কার্পেন্টার 
হাসিয়া! বলিলেন-__ আমাদের কিন্ত কম্মীর চেয়ে মালিকের সংখ্যা অনেক বেশী । 

--কি রকম? 

--১৯৬*-এ আমাদের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫৯৫,১৫১ এবং মালিক অর্থাৎ 
অংশীদার ছিল ৮৩*,৮৭৩। 

_-অংশীদারের! নিশ্চয়ই সকলে খুব ধনী লোক? 

_ মোটেই না। এদের মধ্যে আছে গৃহকক্রী, ছোট ব্যবসায়ী, কৃষক, কেরাণী, 
উকীল, ডাক্তাব, মেকানিক, শিক্ষক, পান্দ্রী প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের লোক। 
প্রতিষ্ঠান বা গোষী হিসাবে (10801000102) ৪00 &7001)9 ) অংশীদার সংখ্যা 
মাত্র ৭২ হাজার । আমেরিকা এবং কানাডায় প্রত্যেক প্রদেশে আমাদের 
অংশীদার আছে। তার বাহিরে ৪৮টি দেশেও অনেক আছে। শ্রমিকর্দেরও 
অংশীদার করিয়া! নেওয়া হইতেছে । শ্রমিকেরা কোম্পানীর হাতেই কিছু টাকা 
মজুরী হইতে জমাইতে পারে এবং উহা দ্বারা শেয়ার কেনে । ইহার নাম 3970628 
1106015 985108৪-96০০]: 77:08:80) | এই বৎসর জানুয়ারীতে ৩৭ হাজার 
শ্রমিক এ স্কীমে অংশীদার হইয়াছে। পাঁচ বৎসর টাক! জমাইয়া অমিকেরা শেয়ার 
কিনিতে পারে এবং এ ৩৭ হাজার জন এই স্বীমের প্রথম অংশীদার ছিল। 

এর নাম হইল ক্]াপিটালিজ্ম আর সরকারের টাকায় কারখানা স্থাপন এবং 


২৩৪৯ 


উহাদের পরিচালন ভার বুরোক্তাসির হাতে অর্পণের দ্বারা বছরে কোটি কোটি টাক৷ 
জাহান্নামে প্রেরণের নাম সোসালিজম। ভারতের “সোসালিষ্ট” শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
লাভ দেখাইবার সময় বাজারের চোরাকারবারীদের হার মানাইয়! সরকার কি ভীষণ 
অন্তায় ভাবে দাম বাড়াইয়া লাভ করেন তাহ! দেখ। হয় না। 

কার্শনার একটি অদ্ভুত কথা বলিলেন-_ ছয়টি নীতির উপর জেনারেল মোটরের 
সমস্ত কাজ চলিতেছে £ 

(১) উপযুক্ত জায়গায় উপযুক্ত লোক বসাও। 

(২) বেষে-কাঞ্জ করিবে তাহাকে সেই কাজের উপযুক্ত শিক্ষা দাও। 

(৩) সংগঠনকে সহযোগিতাপুর্ণ টীমরূপে গড়িয়া তোল। 

(৪) কাজের জন্ত উপযুক্ত হাতিয়ার এবং উপযুক্ত পরিবেশ দাও। 

' (৫) সুযোগ দাও, উৎসাহ দাও এবং ভাল কাজের স্বীকৃতি দাও । 

(৬) আরও বেশী আরও ভাল জিনিষের জন্য সম্মুথে তাকাও, ভবিষ্যৎ 
বুঝিয়া প্লান কর। 

বুঝিলাম ঘণ্টায় ৪২টি ক্যাডিলাক গাড়ী নির্দনাণ এমনি হয় না। এদের 
নিজেদের টেকনিকাল ইনষ্টিটিউট আছে, সেখানে ২৫** ছাত্র পড়ে। তাছাড়। 
দেশের ২১৬টি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল মোটরের বৃত্তি নিয়া আরও ১৬** 
ছাত্র পড়ে। 

মজুরীও তেমনি বাজপিক। মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ--প্রায় ২৯০১ 
কোটি টাকা মজুরীতে যায়। প্রত্যেক শ্রমিকের আয় দশ বছর আগে ছিল ঘণ্টায় 
১০ টাকা, এখন পায় ঘণ্টায় ১৫ টাকা । সাপ্তাহিক মজুরী ৬০* টাকা, মাসিক 
আয় প্রায় আড়াই হাজার টাকা । 

এই আয়, এই সুযোগ, এই অধিকার, শ্রমিক মালিক পাশাপাশি বসিয়া 
অংশীদার মিটিং পরিচালন-_ইহার নাম ক্যাপিটালিজ ম, আর বাহ্রের নামে পার্টি 
প্রভুদ্দের ডাগ্ডার তলায় হুকুম তামিলের নাম সোসালিজ ম। 


ক্ষুদ্র শিল্প 
মিস কাসিডি ডিট্রয়টে ছোট ব্যবসা এডমিনিক্রেসনের (92811 73008120988 
4010170856155100 ) বড় কর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া ধিলেন। 
ওয়াশিংটনে ব্রকিংস ইনাষ্ট্রটিউসনে ডাঃ ওয়েন এবং ভাঃ এশারের সঙ্গে আলোচনার 


২৪৬ 


সময় এই প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাইয়াছিপাম। তাহারা & এডমিনিষ্রেসনের 
এডমিনিহেটার জন হর্ণের ঠিকানা ও দিয়াছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তার সহিত 
দখা করিতে পারি নাই। আমেরিকায় একটি ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটি 
আছে । আমেরিকার একদল ব্যবসায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা । কমিটির একটি 
রিসার্চ ষ্টাডি গ্রুপ আছে । ভাঃ ওয়েন একটি বই দিলেন__902811 13008100998 £ 
[68 721999 8200. 1:0019208 €( ছোট ব্যবস! £ উহার স্থান ও সমগ্যা )। 
বইটি এঁ কমিটির রিসার্চ ষ্টাডি গ্র,পের অন্যতম বিশিষ্ট সত্য কাপলান লিখিয়াছেন 
উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ছোট শিল্পে উৎপাদন হার বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা 
বেশী। ছোট শিল্পকে কিভাবে সজীব ও সতেজ বাখা ঘায়.তাহার উপায় তিনি 
দ্েখাইয়াছেন। আমাদেরও ইহাই থিসিস। কাপলান ব্রকিংস ইনষ্টিটিউসনে 
যোগ দিয়াছেন, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয় নাই। 

বইটি খন পড়িলাম তখন ওয়াশিংটন হইতে বহু দুরে চলিয়া আসিয়াছি। 
দুঃখ খানিকটা ঘুচিল ডিউ্রয়টে । 92081] 73058170998 4007177190786100- 
এর কর্তার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি।' তার নিকট জানিলাম এই এডমিনিহঁসন 
ছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান আছে, নাম 32091] 17305100933 [17599605900 
007208751 এটি প্রাইভেট মুলধন নিয়া গঠিত। গবর্ণমেপ্ট কিছু টাকা 
দেন। তাহারা এই প্রতিষ্ঠানকে কিছুট! তদারক করেন, কিন্তু উহাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেন না। ছোট শিল্প ও ব্যবসাকে খণ দান ইহার কাজ। ডিট্রয়ট গিয়াছি 
১ল| ডিসেম্বর । ৩১শে অক্টোবর পর্যযস্ত এই প্রতিষ্ঠান কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে 
কত টাক] দিয়াছে তার হিসাব আসিয়া গিয়াছে, এত দ্রুত এদের কাজ । ৪০৭টি 
প্রতিষ্ঠানকে ইহারা মোট ৩৮ কোটি ৬* লক্ষ ডলার অর্থাৎ ১৯৩ কোটি টাকা 
দ্বিয়াছে। তার মধ্যে গবর্ণমেন্ট দিয়াছে মাত্র ৫ কোটি ডলার বা ২৫ কোটি 
টাকা । ভদ্রলোক বলিলেন__ছোট শিল্প ও ব্যবসাকে খণ দান একটা লাভজনক 
ব্যবসা বলিয়া উহাতে প্রাইভেট মূলধন যথেষ্ট আসিতেছে । 

এডমিনিষ্রেসনের হিসাব তৈরি হইয়াছে ১৯৬৯ সালের জুন পর্যযস্ত। কয়েকটি 
অঙ্ক টুকিয়া নিলাম । ছোট শিল্পে সাহাষ্য কিভাবে বাড়িতেছে নীচের তালিকায় 
তাহ! বোঝা! যাইবে £ 


৪ ৯ 
৯১৬ 


বখসর ( জুলাই-জুন ) খণের সংখ্যা লক্ষ ডলার 


১৯৫৪ ৪৭৩ ২৮০ 
১৯৫৫ ১১৭২ ৫৬০ 
১৯৫৬ ১৯১৫ ৮২০ 
১৯৫৭ ৩৫৩৬ ১৫১৯০ 
১৯৫৮ ৪০১৪ ৃ্‌ ১৯১৪৬ 
১৯৫৯ ৫৫৮২ ২৬১৭০ 
১৯৬০ ৩৬৭ ১৬১৮৯ 
১৯৬১ ৪৯৮৯ ২৫১৯ 


১৯৬০-এর পর খণের সংখ্যা ও পরিমাণ হঠাৎ কমিয়া যায়, কিন্তু ১৯৬১ 
সালের গোড়ার দিক হইতেই আবার বাড়িয়াছে। ১৯৬১-র প্রথম চার মাসে 
খণের সংখ্যা ছিল ২৪৪২ এবং অঙ্ক ছিল ১৪ কোটি ২* লক্ষ ডলার। 

শিল্প এবং ব্যবসার আলাদা হিসাব আছে কি না, কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে কতটা 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ক্যালেগার বৎসরের হিসাব আছে কি না তাহা 
জানিতে চাহিলাম। এই তালিকা! পাইলাম-_ 

১৯৬*-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত শিল্পে দেওয়! হইয়াছে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ 
ডলার । খণের সংখ্যা ছিল ৬৮৯১। শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ 

কাপড়, কাঠ, আসবাবপত্র, কাগজের জিনিষ, ছাপাখানার জিনিষ, কেমিকেল, 
ইস্পাত, তাম! প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য, বৈছ্যুতিক মন্ত্র, বৈদ্যুতিক ভিন্ন অন্য যন্ত্র 
যানবাহনের সরঞ্জাম । 

শুনিলাম কাগজের দ্রব্য নির্মাণ কারখানার .সংখ্য। দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে 
এবং ইহাদের অধিকাংশই ছোট শিল্প। আমেরিকায় কাচের গেলাস এবং কাপড়ের 
রুমাল প্রায় উঠিয়া খিয়াছে। দুটিই এখন কাগজের । এই শিল্প আমাদের দেশেও 
গড়িয়া উঠিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

&ঁ বদর ছোট ব্যবসায়ে ১৫৩৯২টি খণ দেওয়া হইয়াছে, খণের অঙ্ক ৫৮ কোটি 
৭০ লক্ষ ভলার। কেবলমাত্র খুচরা দোকানকে ৭**২ খণ দিয়া ১৭ কোটি »** 
লক্ষ ডলার সাহাধ্য করা হইয়াছে। সাতিস অর্থাৎ মেরামতি প্রতিষ্ঠানদের 
খণ দেওয়া হইয়াছে ৩১৭৬টি, অঙ্ক ১৩ কোটি ১* লক্ষ ভলার। গৃহ বা রাস্তা 
নির্মাণ কণ্ট্ণক্ট এবং যানবাহন অর্থাৎ ট্যাক্ি প্রভৃতিকে সাভিস ধরা হয় 
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আমাদের প্লানে ছোট শিল্পকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা কিছুটা হইয়াছে কিন্ত 
ছোট বড় মাঝারি সব রকম শিল্প নিয়! সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপাদন এৰং 
কর্মসংস্থান উভয় সমস্তা সমাধানের কোন পরিকল্পনা হয় নাই। ক্ষুত্র শিল্প আলাদা 
গতিতে আলাদ! ভাবে অগ্রসর হইতেছে বলিয় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে 
উহার প্রভাব পড়িতেছে না, বেকারী দুর করিবার উপায়ও হইতে পারিতেছে 
না। বৃহৎ শিল্পের দেশ আমেরিকা! ক্ষুদ্র শিল্পে সাহাধ্য দানের আধা-সরকারী এবং 
বেসরকারী ৰে সব বন্দোবস্ত করিয়াছে সেই লব অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে কাজে 
লাগাইলে আমরা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হুইতাম। 


মিউজিয়াম ও গ্রীণফিল্ড 


ডিট্রয়টের দুটি দ্রষ্টব্য বন্ধ হইতেছে হেনরী ফোর মিউজিয়াম এবং হেনরী 
ফোর্ডের জন্মস্থান গ্রীণফিল্ড গ্রাম । একা! মিউজিয়ামটি ১৪ একর জমির উপর 
অবস্থিত । গ্রাম এবং মিউজিয়াম উভয় জমির পরিমাণ ২** একর । গ্রামটিতে 
রহিয়াছে প্রায় একশতটি এতিহাসিক বাড়ী। হেনরী ফোর্ড, টমাস এডিসন 
এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের স্ৃতি গ্রাটিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। 

িউজিয়ামটি কেবল কতকগুলি দ্রষ্টব্য বন্তর সমাবেশ মাত্র নহে। শিল্প 
বিপ্লবের আগে আমেরিকার কৃষি এবং হাতের কাজ যে সমস্ত যন্ত্র বাহাতিয়ারের 
হবার হইভ্‌ তাহা হইতে সুরু করিয়া আধুনিকতম বন্ত্র পর্য্যন্ত যান্ত্রিক উন্নতি 
ধাপে ধাপেকি তাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহার ক্রমবিবর্তন অতি শুন্দরভাবে 
দেখান হইয়াছে। প্রথম মোটর গাড়ী, প্রথম এরোপ্লেন হইতে আধুনিকতম গাড়ী 
এবং প্লেন কিভাবে আসিয়াছে পর পর সাজাইয়া তাহা দেখান হইয়াছে। 
প্রেসিডেপ্ট কূজভেন্ট তেহরাণ সম্মেলনে নিজের গাড়ী নিয়া গিয়াছিলেন, উহার 
কাচগুলি বুলেটপ্রফ, সেটিও রাখা আছে। এই একটি মিউজিয়াম ভাল করিয়া 
দেখিলে আমেরিকান কৃষিশিল্প এবং যানবাহনের উন্নতির একটি সামগ্রিক এবং 
জীবস্ধ চিত্র পাওয়া যায়। নিউাজয়ামটির তিনটি ভাগ-_আর্ট গ্যালারী, প্রাচীন 
আমেরিকান দোকানসহ রাস্তার মডেল এবং মেকানিকাল আর্টস হল। তৃতীয়টি 
ভাল করিয়া দেখিলাম, দ্বিতীয়টি দ্বেখিলাম খুব তাড়াতাড়ি এবং আট গ্যালারীতে 
সময়াভাবে ঢুকিতে পারিলাম না। আমেরিকার অনেক কিছুই দেখিলাম, 
সময়াভাবে দেখিতে পারিলাম না শুধু সিনেমা আর আট গ্যালারী । 


৪৩ 


গ্রীণফিজ্ড গ্রামে গাইড ছিল একটি কলেজের ছাত্রী। এই কাটি তাহাদের 
একটি বড় উপাজ্্নের পথ। বছরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মিউজিয়াম এবং 
গ্রাম দেখিতে আসে। মিউজিয়ামে গাইড লাগে না কিন্তু গাইড ছাড়া গ্রাম 
দেখা দুফর। 

যে বাড়ীতে হেনরী ফোর্ডের জন্ম সেই বাড়ীটি নিথু'তভাবে তার আদিম 
অবস্থায় সংরক্ষিত হুইয়াছে। সবচেয়ে অদ্ভুত এডিসনের লেবরেটরী । এডিসন 
থাকিতেন নিউ জাসির মেনলে! পার্কে। সেখানেই তার টেলিফোন এবং 
ইলেকটি,ক বালব আবিষ্কার । এডিসন ছিলেন ফোর্ডের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফোর্ড 
তার গ্রামে এডিসন লেবরেটরীর চেহারার নিথু*ত বাড়ী তৈরি করেন এবং এডিসন 
যে সব যস্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন সমস্ত আনিয়া এখানে রাখেন । 
লেবরেটরীর চতুর্দিকে কয়েকটি বাড়ী। একটি এডিসনের অফিস এবং লাইব্রেরী, 
ফোতলা। লেবরেটরী দোতলা । একটি কাঠের বাড়ী-নাম 11619 91899 
[70886 উহাতে ইলেকটিক বালবের কাচের অংশগুলি তৈরী হইয়াছিল । 
একটি বাড়ী 08:07. 90607 টেলিফোন ট্রান্সমিটারের কার্বনের বোতাম 
এখানে তৈরি হইয়াছিল। ছবিতে ফোর্ড এডিসনের কানের কাছে মুখ নিয়! 
কথ! বলিতেছেন কেন-_জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্রীটি বলিল, এডিসন কানে খুব কম 
শুনিতেন। 

-এত বৈছ্্যতিক জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্ত কানে শোনার যন্ত্র 
আবিষ্কারের কথ। তার মাথায় খেলে নাই? 

এডিসনের সর্ব প্রধান আবিষ্কার হইতেছে 092628] 968৮100 ৪0100] 
85869100107 0076 81900210891 07808107189101) 01 11817610986 ৪709 
0০৮০: বেতারে সংবাদ প্রেরণও এডিসনই প্রথম আবিষ্কার করেন। তার 
আবিষ্কারের পেটেপ্ট কিনিয়৷ নিয়াই মার্কনি বেতার সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। 

সার জন বেলেট জুয়েলারি দোকানে পুরাণো আমলের ঘড়ি এবং অলঙ্কার 
রহিয়াছে । বাড়ীটির প্রবেশঘ্বারের উপরে আছে একটি মণ্ত ঘড়ি এবং চারিটি 
লৌহ নিশ্মিত মুদ্তি__ছুইটি বড় দুইটি ছোট। বড় ছুটি গগ এবং মেগগ দৈত্য 
নামে অভিহিত। উহাদিগকে প্রাচীন লগ্ডনের প্রতীক বলা হয়। প্রতি ১৫ 
মিনিট পরে এ চারিটি ৃণ্তি নড়িয়া উঠে এবং ঘণ্টা বাজায়। গাইড মেয়েটি ঘড়ি 
এবং উহ্নার ঘণ্টা বাজানোর এঁতিহাসিক তথ্য জানাইলে বলিলাম - একটু অপেক্ষা 


৪8৪ 


কর! যাক, বাদ্য এবং দৃশ্ত কিরূপ হয় দেখি। কয়েক মিনিট বাদেই মৃদ্তি চারিটি 
নড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের হাতের হাতুড়ির আঘাতে বিভিন্ন সুরে ঘণ্টা বাঙছিল। 
ছোট মৃত্তির একটির নাম ফাদার টাইল, অন্যটির নাম এঞ্জেল। 


লোগলে কাউষ্টি কোর্ট হাউস বাড়ীটির ধঁতিহাসিক তাৎপর্য্য অসাধারণ । 
ইলিনয় প্রদেশের লিঙ্কন সহবে ১৮৪* সালে এই বাড়ীটি তৈরি হয়। এখানে 
ঠিক সেই মডেলে বাড়ীটি নিম্মিত হইয়াছে । যৌবনে আব্রাহাম লিঙ্কন আইন 
ব্যবসায়ীরপে মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে প্রাকটিস করিতেন। সেই আদালত 
ঘরটি অবিকল রাখা আছে। লিক্ষন ব্যবহৃত আসবাবপত্র অনেকগুলি সঘতে 
রক্ষিত আছে। বালক কালে লিঙ্কন পিতার সঙ্গে একটি কাপবোর্ড তৈরি 
করিয়াছিলেন। সেটি আছে। এই ঘরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখষেগ্যে একটি চেয়ার । 
ওয়াশিংটনে থিয়েটার দেখার সময় একজন অভিনেতার গুলিতে লিক্ষন নিহত 
হইয়াছিলেন। যে চেয়ারে তিনি বসিয়াছিলেন সেই চেয়ারটি রহিয়াছে । কি 
তাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তার ছবি এবং & ঘটনার রিপোর্ট সহ 
পরদিনের সংবাদপত্রের সংখ্যাও রক্ষিত হইয়াছে । 


মিউজিয়ামে ওয়াশিংটনের একটি ব্রোঞ্জ মুর্তি আছে। তার তলায় লেখা 
আছে-_ 
ওয়াশিংটন 
যুদ্ধে প্রথম শান্তিতে প্রথম 
দ্বেশবাসীর অন্তরের মণিকোঠায় প্রথম 


ওয়াশিংটন, জেফারসন এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রতি আমেরিকানদের 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন বছ জায়গায় দেখা যায়। 


গ্রীণফিল্ড গ্রাম দেখ। শেষ হইলে সঙ্গী বৃদ্ধা নিয়া গেলেন নদীর ধারে। নদীর 
ওপারে একটি সহর দেখাইয়া বলিলেন_-এঁ কানাডা, এঁটি হইতেছে কানাডার 
উইগুসর সহর। নদীর উপরে পুল এবং তলায় টানেল আছে। এত কাছে 
আসিয়াও কানাডায় পা দিতে পারিলাম না । পাসপোর্টে কানাডা লেখান হয় 
নাই। সকলে এই স্থান হইতেই নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখিয়া আসে । 


বৃদ্ধা বলিলেন__তুমি ত কলেজের প্রফেসার। তোমার ছাত্রদের বিনা বিধায় 
বলিতে পার কানাডা যুক্তরাহ্রের একেবারে ঠিক দক্ষিণে । 
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চোখ গোল করিয়া তাকাইতে বলিলেন-_-এইখানে নঙ্গীট! এমন ভাবে ভশ্ 
হইয়াছে যে ডিট্র়ট উত্তরে, উইগুসর দক্ষিণে হইয়াছে । 

তারপর বলিলেন--কানাডা আমেরিকা সীমাস্ত হইতেছে পৃথিবীর বৃহত্তম 
অরক্ষিত সীমাস্ত। একটিও সীমাস্তরক্ষী প্রহরী এই সীমান্তে নাই। আছে শুধু 
কয়েকটি ধাটিতে কাষ্টমস অফিসার । 

ডিট্ুয়টে ওয়েন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃততেের অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হইল। 
তিনি একদিন এক সুইডিশ রেস্তেশারায় নিয়! ডিনার খাওয়াইলেন। সঙ্গে 
ছিলেন তার পত্রী এবং আর কয়েকটি অধ্যাপক | রেস্তেশারায় শুধু মাছের বিভিন্ন 
রাম্না। সারা আমেরিকা! ঘুরিয়া আমাদের মেয়েদেম মত থোপাবাধা আমেরিকান 
মহিল' এর পড়ীকে প্রথম দেখিলাম। এরই কাছে শুনিলাম এক ট্রেণ 
দুর্ঘটনায় ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের মৃতুযু হটিয়াছে। 
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সামাজিক ব্যবহার 


বিশ বৎসর পূর্বে ষে সমস্ত আমেরিকান যুবক এখানে আসিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্র । ইহাদের ভিতর ঘে অসভ্যতা দেখিয়।ছি 
তার সঙ্গে তুলনা হয় আমাদের আজকালকার এক শ্রেণীর তরুণের । নেখানে 
গিয়া দেখিলাম, সেই অতীতকে আমেরিকান তরুণেরা বহু পিছনে ফেলিয়। দিয়াছে । 
সারাটা দেশ ঘুরিলাম কিন্তু একটা অসত্য তরুণ দ্বেখিলাম না। এটা শুধু 
আমেরিকার জিনিষ নয়, ইংলও এবং রাশিয়াতেও সাধারণ লোকের বিশেষ ভাবে 
তরুণদের সামাজিক আচরণ আশ্চর্য রকমের উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদের 
দেশে অসত্যতার মাত্র! যেন দিন দিন আরও বাড়িয়। চলিয়াছে। 

প্রতি পাক্ষেপে অনুভব করিতাম, প্রতিটি স্ত্রীপুরুষ তরুণ তরুণী যেন পাশের 
লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারে বদ্ধপরিকর । অফিসের সময় ট্রামে বাসে আমাদের 
মত ভীড় হয় কিন্তু একটু ধাক্কাধাক্কি নাই। বখন ইচ্ছা! লাইন দেয় কিন্তু লাইন না 
দিয়াও এমন আশ্চধ্য ভাবে ওঠে যে, কারও গায়ে সামান্ত একটু ধাকা লাগে না। 
যদি একটু ছোয়া লাগিয়া গেল তো অমণি_ক্ষমা করুন (7281000. 179 )। 
দুর্দান্ত ভীড়ে ট্রামে বা বাসে স্্ীপুরুষ নির্বিশেষে লোক দীড়ায় এবং ওঠানামা করে, 
কেহ কাহারও অন্ুবিধা করিবে না। বোষ্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, 
ওয়াশিংটন, সানফ্রান্সিস্কো, চিকাগো প্রভৃতি বড় বড় সহবে দেখিয়াছি, শ্বেতাঙ্গ 
কষা নিক্বিশেষে সমান তদ্রতা । 

বোষ্টন হইতে নিউইয়র্ক ট্রেনে চলিয়াছি। দুরপাল্লার রেলের টিকিটের মেয়াদ 
এক বছর । একেবারে ওয়াশিংটন পর্য্যস্ত টিকিট করা আছে। মাঝপথে যে 
ট্রেশনে ইচ্ছা! নামা যায়, যতদিন খুলী থাকা বায়। এক বছরের মধ্যে যাত্রা শেষ 
করিলেই হইল । নিউ ইয়র্ক পৌছিবার আগে ট্রেণ কগাক্টারকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম-_আমি নিউইয়র্কে নামিয়। সাত দিন থাকিব ? আমার টিকিট ওয়াশিংটন 
পর্য্যন্ত; আমাকে কি কোন নোটিশ দিতে হইবে? 

কণ্তাক্টার বলিলেন-_কিছুই করিতে হইবে না । বতদদিন খুসী থাকিয়া আবার 
রওন] হইলেই চলিবে । 


জিজ্ঞাস করিলাম-_ আচ্ছা, এ রকম টিকিটের অপব্যবহার হয় না? 

ভদ্রলোক হাসিয়া! বলিলেন--হয় না তা নয়, তবে ধরে ফেলি। আর অল্ল 
লোক ঠকাবে বলে সবাইকে ভোগাবে! কেন? 

আর আমাদের দেশে অল্প কয়েকটি লোক সহরতলীর টিকিটের অপব্যবহার 
করে এবং রেল কর্মচারীরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম বলিয়! টিকিটের 
মেয়াদ কর! হইয়াছে ছুই ঘণ্টাঁ। যাহার! আইন মানিতে চায় ইহাতে তাহাদেরই 
অস্থৃবিধ! হইয়াছে প্রচণ্ড । আমাদের নিয়ম-__অল্লসংখ্যক অসাধুকে যখন ধরা যায় 
না তখন দেশশুদ্ধ লোককে ভোগাও। 


নিউইয়র্কে নামিলাম। একটুখানি যাইতেই এক মহিলা পিছন হইতে ছুটিয়া 
আসিয়! বলিলেন-_তুমি ভুল করেছ, এট! ওয়াশিংটন নয়, এটা নিউইয়র্ক, তুমি 
অন্ুবিধায় পড়বে । 


মহিলাটি ট্রেণে আমার পিছনের সিটে ছিলেন । ট্রেণ কণগাক্টারের সঙ্গে কথা 
বলার সময় আমি ওয়াশিংটন যাইব এইটুকু শুনিয়াছেন, সবটা কথা ধরিতে পাবেন 
নাই। তাই আমাকে সতর্ক করিতে ট্রেণ হইতে নামিয়। আসিয়াছেন। 

বলিলাম--আমি অত্যন্ত দুঃখিত বে, আপনাকে কট দিলাম । আমি এখানে 
সাতদিন থাকিয়৷ তারপর ওয়াশিংটন যাইব । 

মহিলা গিয়া আবার ট্রেণে উঠিলেন। 

নিউইয়র্কে যেখানে ছিলাম সেখান হইতে ওয়াল ট্রাট অনেক দুর। ভূগর্ভন্থ 
ট্রেণে গেলে অন্ন পয়সায় এবং কম সময়ে যাইতে পারিব বলিয়া! পাতালে ঢুকিলাম । 
ট্রেণগুলির গতিবিধি জান] থাকিলে অন্ন ব্যয়ে অল্প সময়ে যাতায়াতের জন্য 
এগুলিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অচেনা লোকের পক্ষে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হওয়ার 
আশঙ্কা প্রচুর । প্লাটফর্মে একজনকে ট্রেণের কথা জিজ্ঞাস করিলাম ৷ ভদ্রলোক 
কয়েক মুহুর্ত চুপ করিয়! রছিলেন। ভাবিলাম--যাক, একটা অভদ্র লোক পাওয়া 
গেল, কথার উত্তর দিল না। ঠিক তখনি ভদ্রলোক বলিলেন--আমি ভাবিতে- 
ছিলাম সহজে যাওয়ার কোন্‌ রাস্তাটা বলি। এখান থেকে ওয়াল ্রীটের পথ একটু 
জটিল। তারপর কোন্‌ ষ্টেশনে কোন্‌ ট্রেণ ধরিতে হইবে বলিলেন। অর্দেক 
বুঝিলাম, অর্ধেক বুঝিলাম না । আর একটি ভদ্রলোক পাশে আসিয়া দাড়াইলেন। 
বলিলেন-_-আমিও এ দিকেই যাইতেছি, আমার সে চল। ট্রেণে উঠিয়া চুপ 
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করিয়। বসিয়! রছিলাম । দেখিতে চাহিলাম, ভদ্রলোক আমাকে ফেলিয়৷ নামিয়া 
যান কি না। তার গন্তব্য রেশন আসিলে উঠিয়া আমাকে বলিলেন-_এইবার 
নামিতে হইবে । উপরে উঠিয়া নিজে সঙ্গে নিয়া একটি রাস্তায় আসিয়া বলিলেন 
এইবার এই দিকে যাইতে হইবে, বাম দ্রিকে তিনটি রাস্তা ছাড়িবার পরেরটি 
ওয়াল ট্রাট । ধন্যবাদ দিয়! রওন! হইয়! পিছন ফিরিয়া! দেখি ভদ্রলোক যে দিক 
হইতে আমাকে নিয়া আসিয়াছিলেন সেই দিকেই গেলেন, অর্থাৎ আমাকে ঠিক 
রাস্তা ধরাইয়া দেওয়ার জন্যই এই রাস্তায় আসিয়াছিলেন। আর আমাদের দেশে ? 
হাওড়া ষ্টেশনে কলিকাতার বাস জানিতে চাছিলে শিবপুরের বাস দেখাইয়! দেয় 
এবং তার কথায় বিশ্বাস করিয়া লোককে ভুল বাসে উঠিতে দেখিলে দত্তপাটি 
বিকশিত করিয়া হাসে । 

নিউইয়র্ক হইতে ফিলাডেলফিয়া চলিয়াছি ট্রেণে। সামনের জানলার ধারের 
আপনের লোক নামিয়া গেলেন। পিছন হইতে একটি ১৩১৪ বছরের ছেলে 
আসিয়! জিজ্ঞাসা কবিল--এই আসনটা কি খালি আছে? 

বলিলাম- কেন, জানলার ধারে বসতে চাও ? 

সরল হাসি হাসিয়া ছেলেটি বলিল-_ইা!। 

আসনটি খালি হইয়াছে শুনিয়া! তারপর আসিয়া বসিল। 

ফিলাডেলফিয়াতে নামিবার সময় বাঙ্ক হইতে স্থুটকেস নামাইতে অসুবিধা 
বোধ করিতেছি, ইহা লক্ষ্য করিয়া! একটি তরুণ আগাইয়া আসিল। বলিল-_ 
08 [77910 5০০, ?_-আমি কি সাহায্য করিতে পারি ? 

যেখানেই কোন জায়গা খুঁজিয়৷ বাহির করিতে অসুবিধা হুইয়াছে, কেহ না 
কেহ লক্ষ্য করিয়াছে লোকটি কিছু খু'জিতেছে এবং আগাইয়া আসিয়া! বলিয়াছে 
08 [10910 500. 1 ঝোষ্টন সিটি হলে কাউন্সিলার হাইনের ঘর খু'জিয়া 
পাইতেছি না। সঙ্গে সঙ্গে লোক--08 1 00610 5০০? ঘরে পৌছিয়া 
ধন্যবাদ দিতে বলিল-_এই সামান্ত সাহায্যটুকুও যদি একজনকে না করি তো মান্য 
হয়েছি কি করতে? পথ জানি, তবু ইচ্ছা করিয়া কোন কোন জায়গায় রাস্তার 
বা রেস্তেখারার লোককে পথ জিজ্ঞাস! করিয়াছি, একজনও অবজা! করে নাই, বা 
ভুল পথ দেখায় নাই। 

ওয়াশিংটন হইতে উইলিয়ামসবার্গ চলিয়াছি বাসে। প্রায় ২০* মাইল পথ । 
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পিছনে তিনটি তরুণ আলাপ করিতেছে । স্বাভাবিক স্বর। কথায় বুঝিলাম 
তিনজনেই ছাত্র । ধুমপান বন্ধ করিয়া কে কত টাকা বাঁচাইতেছে তার হিসাব 
করিতেছে । সেই সঙ্গে বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথা । হিউমার জ্ঞানও যথেষ্ট । আগ্রহের 
সঙ্গে শুনিতে লাগিলাম। ট্রেণে বাসে চীৎকার তো নাই-ই, কথা বলাটাই 
অস্বাভাবিক। 

আর আমাদের দেশে? না বলাই ভাল । 

একটা জাত সভ্য কি না তাহা তার সভ্যতার ইতিহাস পড়িয়! বোঝা! যায় না, 
সে দেশের রাস্তার লোকের ব্যবহারই দেশের সভ্যতার পরিচয় । পাশ্চাত্য দেশেরা 
এই দিক দিয়া যত অগ্রসর হইতেছে আমরা ততই পিছাইয়া পড়িতেছি। 
আমাদের সম্বল অতীত গৌরব কাহিনী, তাহাদের পরিচয় বাস্তব সত্যতা । 
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আমেরিকায় বাঙ্গালী 


বিদেশে বাঙ্গালী চরিত্রের যে দিকটি দেখিলাম তাহাতে আনন্দ লাভ করিতে 
পারিলাম না। ফিলাডেলফিয়ার সহর্তলী মিডিয়ায় নুইসদের বাড়ীতে প্রথম যে 
নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম তাহাতে এক মুখাজ্জি দন্পতীরও যাওয়ার কথা ছিল। 
ভারত সুহৃদ সমিতির মিস ফোলের বলিয়৷ দিয়াছিলেন যে, ফিলাডেলফিয়া ক্টেসনে 
গিয়া নিষ্দিষ্ট সময়ে সহরতলীর ট্রেণের প্রথম বগীতে ষেন উঠি, সেখানে মুখাক্জিরা 
থাকিবেন। গ্নেনাভল এবং ফ্রীম্যান আমাকে সেই ট্রেণে তুলিয়া দিতে সঙ্গে 
আমদিলেন। প্লাটফর্মে কোন বাঙ্গালী বা ভারতীয় দৌখলাম না। ট্রেণ আপিলে 
গ্লেমতিল খলিলেন__মুখাজ্জিরা হয়ত আগের ষ্টেসনে উঠিয়াছেন। ফিলাডেলফিল়া 
সহরে ছুইটি ষ্টেসম আছে। আমি যে ষ্টেসনে গিয়াছি যুখাঞ্দিদেরও সেই ট্েসনে 
উঠিবার কথা। প্রথম বগীতে উঠিলাম। কোন ভারতীয় দেখিলাম না । লুইসদের 
বাড়ী গিয়া গ্রিজ্ঞাস! করিলাম _মুখাজ্জির। কোথায়? শুনিলাম__তাহাদের কোন 
খবর নাই, তারা আসেন নাই। ভাবিয়াছিলাম বাঙ্গলাদেশ হইতে লোক 
আসিয়াছে, ইহা তাহারা জানেন, কোথায় আমাকে পাওয়া যাইবে তাহাও জানেন, 
নিশ্চয়ই পরে খোজ করিবেন। কেহ কোন সন্ধান নিল না। প্রবশী মানুষের 
পক্ষে দেশের লোক আসিয়াছে, এই সংবাদই বথেষ্ট, সে নিজেই যোগাযোগ করিয়া 
নেয়-_ইহাই এতদিন জানিতাম। 

নিউ ইয়র্কে আস্তজ্জাতিক ছাত্রাবাস দেখিতে গেলাম | তাবিয়ছিলাম সেখানে 
হয়ত বাঙ্গালী ছাত্রের দেখা মিলিবে। প্রথমতঃ ঝাল] কথা বলার জন্য হাপাইয়া 
উঠিতেছিলাম ; দ্বিতীয়তঃ 'আমেরিকায় বাঙ্গালী ছাত্রের কি ভাবে আছে তাহা 
জানিতে চাহিতেছিলাম। ছাত্রাবাসের ইনফরমেশন ডেস্কে আমার উদেশ্রের কথা 
বলিতে সেই মহিলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিকে টেলিফোন করিলেন। একটি 
মারাঠী ছাত্র-_নাম ঘটকেরে--আমিল। তার দঙ্গে ঘুরিয়া ছাত্রাবাসের খাবার 
ঘর, বসার ঘর, খেলাধুলার ঘর প্রভৃতি দেখার সময় একটি শাড়ীপরা মেয়ে সামনে 
পড়িল। ঘটকেরে বলিল-__-এ শান্তিনিকেতন থেকে এসেছে, নাম --। 
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মেয়েটি বলিল--আপনি বাঙ্গালী? ব্যস, তার পর দেখি সরিতে পারিলে বাচে। 
আমিও হাট! দিলাম। একটি ছেলে চট করিয়া পাশ কাটাইয়। সরিয়া৷ গেল। 
ঘটকেরে বলিল-_এটি বাঙ্গীলী ছাত্র, নাম __ মুখাজ্জি। 

পেন্সিলভানিয়! বিশ্ববিষ্ালয়ে সেমিনারে যোগ দিয়াছি। সেমিনার ভাঙ্গিবার 
পর দুই অধ্যাপক ভাঃ মালেনবাউম এবং ডাঃ শর্টবার্গ__-যিনি সেমিনারে পেপার 
পড়িয়াছেন__ছুজনে লড়াই লাগয়া গেল কার সঙ্গে আমি লাঞ্চে যাইব । এমনি 
সময় একজন বাঙ্গালী আসিয়া আলাপ করিলেন। পরিচয় দ্িলেন-__শিশির 
গুপ্ত। এ.আই. সি. সি ইকনমিক রিভিউ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে 
চিঠিপত্রে আলাপ ছিল কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তিনি ডিনারের নিমন্ত্রণ 
করিলেন, এবং বলিলেন--পেন্সিলভানিয়! বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বহু বাঙ্গালী আছেন এবং 
অনেকে তার পাড়াতেই থাকেন, তারাও আসিবেন। 

শিশির গুপ্ত গবেষণার জন্য আসিয়াছেন। সঙ্গে পত়ী এবং শিশু পুত্র আছে। 
একটি ফ্লাট নিয়া থাকেন। তিনি একাই ছিলেন। রাত নক়ট! বাঙ্ছিয়া গেল, 
আর কেহ আসে না! দেখিয়। জিজ্ঞাস! করিলাম--কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন 
-__ওরা আপনাকে ওদের বাড়ী নিয়ে যেতে বূলেছে। উৎসাহ নিভিয়া গেল। 
হোটেলে ফিরিলাম। 

আটলান্টায় নিগ্রো৷ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেথডিষ্ট চার্চের এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়, 
দুটিতেই [গয়াছি। নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী ডাঃ হেলেন 
কোলবর্ণ প্রথমেই বলিলেন--এখানে কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র আছে এবং একজন 
ভারতীয় অধ্যাপক আছেন । একটি ছাত্র এবং অধ্যাপক আপনার সঙ্গে পরিচয় 
করিতে চান। ছুজনে সংবাদ পাইবামাত্র আসিল । ছাত্রটি মাপ্রাজী, অধ্যাপক 
উত্তর প্রদেশীয়, নাম সাকসেনা, অঙ্কের অধ্যাপক। ভারত হইতে একজন 
অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে আদিতেছেন এই সংবাদ তাহারা রাখিয়াছেন এবং 
নিজেরা গরজ করিয়! সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন ছিল দেওয়ালী। 
জঞ্জিয়া টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের হলে তাহারা দেওয়ালী উৎসব করিল। ছুই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ভারতীয় ছাত্র আসিয়াছে, আসে নাই এমোরি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের একমাত্র বাঙ্গালী ছাত্র । একটি পাঞ্জাবী ছাত্র আর একটিকে আনিয়া 
বলিল-- এ কলকাতার ছেলে । কলকাতার কোথা থেকে 1-_বাঙ্গলায় প্রশ্ন করিয়া 
জবাব পাইলাম ইংরেজীতে-_-আমি বাঙ্গালী নই, আমি বিয়ানি। এমোরি বিশ্ব- 
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বিষ্কালয়ে আমাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাই স চ্যান্সেলার ডাঃ রেড্ডির 
জামাতা ডাক্তারী পড়িতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁর কন্তাও আছেন । মেয়েটি 
নিজেই আগাইয়া৷ আসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিল । 

ফিরিতে বেশ রাত হইল। ভাল রেস্তেশর! বন্ধ হুইয়া গিয়াছে। কাছেই 
একটি ছোট রেন্তেশরা। সেখানে : ঢুকিলাম। এখানে আরও ছু একবার 
আসিয়াছি। এর! জানিয়া নিয়াছে আমি ভারতীয়। সেদিন রেস্তেশারার এক 
পরিচারিকা৷ একজনকে দেখাইয়া! বলিলেন-_-ইমি আমার স্বামী, যুদ্ধের সময় 
কলিকাতায় ছিলেন। সুর হইল আলাপ । জিজ্ঞাসা করিলেন__লোয়ার সাকু্লার 
রোড এখনও আছে? মহিল! নাম ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন-_দেশে ফিরিয়া 
নববর্ষের কার্ড না পাঠাইলে খুব হুঃখিত হইব। কার্ড পাঠাইয়াছিলাম। 

রেস্তেশরা হইতে বাহির হইতেই বাঙ্গল! প্রশ্র_কি ব্যাপার? আপনি 
এখানে? পরিচিত লোক মনে হইল কিন্তু মনে করিতে পারিলাম না। অল্প অল্প 
বৃষ্টি পড়িতেছে। সঙ্গে ওয়াটারপ্রফ নাই। আবার প্রশ্ন_-এই রেস্তেশরায় খেতে 
এসেছেন? বলিলাম বড়ট! বন্ধ হয়ে গেছে। 

তিনি বলিলেন-_ আচ্ছা, চলি, কলকাতায় দেখা হবে । 

কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছিয়৷ শুনিলাম সেখানে ডাঃ চাঢা নামে একজন 
্টারিষ্টিক্সের অধ্যাপক আছেন, তিনি একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ 
ফিলিঙ্গারের ঘরে ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি একটি উত্তর প্রদেশীয় ছাত্রের 
সঙ্গে দেখা । তাহারা পঙ্ডিত নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি চিঠি পাঠাইবে, 
তার খসড়া ডাঃ ফিলিঙ্গারকে দেখাইতে আসিয়াছে । ডাঃ ফিলিঙ্গার ভারতীয় 
ছাত্রদের কতথানি ভালবাসেন তাহ' স্বচক্ষে দেখিলাম । ছাত্রটি আলাপ করিল 
এবং বলিল তাহারা সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় আমাকে একটি রিসেপসন দিতে চায়। 
সেদিন সকাল হইতে বৃষ্টি চলিতেছে, বিকালের দিকে জোর বৃষ্টি সুরু হইল । সন্ধ্যায় 
ডাঃ ফিলিঙ্গারের বাড়ীতে ছিলাম । ছাআঅটি তাহাকে জানাইল-_এত বৃষ্টিতে কিছু 
করা গেল না। 

ইগ্ডিয়ান! বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ লুইসকে বলিলাম_-আমার পাশের গ্রামের একটি 
ছাত্র এখানে আছে, তাহাকে কি সংবাদ দেওয়া বায়? 

_ নিশ্চয়ই যার। কিনাম? 

_-সরোজ ঘোষ, কেমিত্রির ছাত্র । 
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নববারাকপুরের সরোজ ঘোষ ইওিয়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছেন ইহাই ধারণ। 
ছিল কিন্তু তিনি গিয়াছেন ইতিয়ানা প্রদেশের পাড়ুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা! জানিতাম 
না। ডাঃ লুইস নিজেই তাঁর সেক্রেটারীর নিকট উঠিয়া আসিলেন। মহিলা 
ছাত্রদের নামের ছাপানে! তালিকা দ্রিলেন। ছুটি বাঙ্গালী নাম দেখিলাম-_-এস. 
কে. ঘোষ এবং প্রদীপ ঘোষ। এস. কে. ঘোষ ভাষা তত্বের ছাত্র, সুতরাং আমা- 
দেব সরোজ ঘোব নহেন। তা ছাড়া তিনি পাঠ শেষ করিয়া কয়েকদিন আগে 
চলিয়া গিয়াছেন। ভাবিলাম প্রদীপ ঘোষকে ডাকিলে হয় সংবাদ পাইব। 
তাহাকে সংবাদ দিতে বলিলাম । সে জানাইল-_আমার সঙ্গে দেখা করার তার 
কোন প্রয়োজন নাই। সেক্রেটারী মহিলা বলিলেন--এস. কে. ব্যানাঙ্জি নামে 
একটি ছাত্র কেমিস্রি বিভাগে ছুই তিন মাস হইল আসিয়াছে । ভাবিলাম--তবে 
কি আমি সঞ্জোজ ঘোষের পর্ঘবী ভুল করিয়াছি? ভয়ে ভয়ে বলিলাম--তাহাকে 
আমার নাম জানাইয়া বলুন যদি তার ইচ্ছা হয় তবে আসিতে পারে। বিশ্বাস 
আছে ইনি আমাদের সরোজ হইলে এইটুকু সংবাদই তীর কাছে যথেষ্ট। জবাব 
আসিল--তিনি চেনেন না এবং আসিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না । 

ঘরে ফেরার পথে দিল্লীর, একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল । সে খুব উৎসাহের 
সে বেশ কিছুক্ষণ কথ! বলিল। 

চিকাগে। বেদান্ত সোসাইটির বাঙ্গালী সাধুর কথ! তো৷ আগেই বলিয়াছি । 

ওয়াশিংটনে বৌদ্ধবন্ধু সমিতির সেক্রেটারী শ্লেখট একদিন মধ্যাহুতোজনে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । সেখানে এক প্রবীণ বাঙ্গালীর সঙ্গে পরিচয় হইল, নাম তি. 
মুখাজ্দি। যে কয়দিন ওয়াশিংটনে ছিলান এর সাহচধ্য বেশ ভাল লাগিয়াছিল । 
শিশির গুপ্তের মত ইনিও নিজের ফ্লাটে নিয়! গেলেন। একা মানুষ, বাড়ীতে 
থাওয়াইতে পারিলেন না। এর কল্যাণে একটি সুন্দর আরব রেস্তেশরার সন্ধান 
পাইলাম এবং তদবধি সেখানেই খাইতাম । 
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শিক্ষার উৎকর্ষ ও জাতীয় সম্পদ 


ম্যাশনাল এডুকেলন এসোসিয়েসনের রিসার্চ ডিরেক্টর ডাঃ সামুয়েল ল্যান্বাটের 
সহিত সাক্ষাতের কথ! আগে বলিয়াছি। শিক্ষার উন্নতি এবং শিক্ষার সময় 
' স্বাসের যে অদ্ভুত পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহ! এখানে দিলাম £ 

বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে শিক্ষার বিতিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার সময় 
আসিয়াছে। এখন আমাদিগকে নূতন পথে নৃতন পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইতে 
হইবে । আমার মনে হয়, শিক্ষকদের বেতন ১০* বা ২০* ডলার (৫*০ বাঁ ১**, 
টাকা) বৃদ্ধির কথ! শুনিয়া লোকে শ্রান্ত হুইয়! পড়িয়াছে। নূতন কি উপায়ে 
শিক্ষা অপ্রত্যাশিত ভাবে অগ্রসর করিতে পারা যায় লোকে তাহাই এখন জানিতে 
চায়। 

আমার প্রথম কথা হইতেছে এই যে, ট্যাক্সের ট/কায় থে সব কাঁজ চলিতেছে 
তার অনেকগুলিই লগ্বী হিসাবে উৎকৃষ্ট । কতকগুলি এত ভাল যে, লগ্ীর সবটাই 
যে দেশের লোক এবং রাই ফেরৎ পায় তাহা নহে, খুব চড়া সুদে টাকাটা ফেরৎ 
আসে । আমি আদর্শ, সুখ এবং গণতন্ত্রের কথার পরিবর্তে একেবারে কাঠখোট্রা 
কথাই বলিতেছি। আমার মতে এই সমস্ত লগ্মীর জন্য শিক্ষ! হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ । 

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, শিক্ষা যখন প্রয়োজন, লগ্লী এবং টাকা দিয় 
যখন উহ! কিনিতে হইবে তখন লোকে সব চেয়ে ভাল শিক্ষাই কিনিতে চাহিবে। 

সরকারের টাকায় যে সব কাজ হইতেছে তার কত্কগুলির ফল এত ভাল 
হইতেছে যে, তাহাতে সমগ্র সমাজ ও রাহ উপকৃত হইতেছে । আমি উহাদ্িগকে 
উচ্চ লভ্যাংশের লগ্মী (1716) 015199700. 1079800911% ) বলিয়া অভিহিত 
করিতে চাই। 

সরকারের টাকায় জাতীয় সম্পদ কি ভাবে বাড়ে তার একটি প্রধান দৃষ্টাস্ 
কষি। কৃষিতে যে উন্নতি হইয়াছে তার একটি প্রধান কারণ শিক্ষা বিস্তার । এই 
শতাব্দীর আরভে আমেরিকার শতকরা ৯* জন লোক খাগ্ভ ও তুলা উৎপাদনে 


৫৫ 


নিযুক্ত ছিল। রাশিয়ায় এখনও এই কাজে শতকরা ৫০ জন নিযুক্ত “রহিয়াছে । 
আমেরিকায় এখন আমরা শতকরা মাত্র ১০ জন লোকের সাহায্যে আমার্দের থান 
ও কৃষিজ পণ্যের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছি। ১৯৪০ হইতে ১৯৬০ এই ছুই 
দশকে তুল! উৎপাদন হইয়াছে একর প্রতি ২৩৯ হইতে ৪৪৮ পাউও্ড ; গম ২৫৯ 
হইতে ৫৩ বুশেল ? চীনাবাদাম ৭৬৪ হইতে ১২৫৯ পাউও এবং তামাক ৯০৯ হইতে 
১৭১৩ পাউণ্ড। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৬০ এই কয় বৎসরে কৃষি শ্রমিকের প্রতি জনে 
প্রতি ঘণ্টার উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ৯৬ | 

এই আশ্চর্য্য উৎপাদন বৃদ্ধি কিরূপে ঘটিল ? ইহার কারণ বিজ্ঞানসম্মত কৃষি 
এবং ইহা! সম্ভব হইয়াছে শিক্ষা! বিস্তারে । কৃষি কলেজ এবং কৃষি পরীক্ষাারে 
নৃতন বীজ এবং নৃত্তন চাষের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, নৃতন যন্ত্রের ব্যবহার 
শেখানো হইয়াছে । কৃষি কলেজ কৃষকদের নূতন পদ্ধতি শিখাইয়াছে এবং কৃষক 
নেতা তৈরি করিয়া দিয়াছে । শিক্ষার ফলে নূতন আবিষ্কারের মর্দন বোঝা এবং 
উহ? কাজে লাগাইবার ক্ষমতা কৃষকের] অঞ্জন করিয়াছে । 

তৃতীয় কারণ, কৃষি কলেজ এবং গবেষণ! কেন্দ্রের সঙ্গে কৃষকদের সরাসরি 
সংযোগ স্থাপন ৷ দেশের সর্বত্র ছড়ানে! কৃধকর্দের সঙ্গে কৃষি এজেপ্টরা টেলিফোন 
লাইনের মত কাজ করিয়াছে । প্রথমে অনেকেই এই কাজটি অপ্রয়োজনীয় মনে 
করিয়াছেন । কিন্তু এখন সকলেই বুঝিয়াছেন, কলুষকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে 
সমগ্র জাতি লাভবান হইয়াছে । 

আর একটি দৃষ্টাস্ত চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারের টাকা লগ্মী। দেশের 
লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক লাভ যথেষ্ট হইয়াছে। 
লোকে এখন বেশী্দিন বাচে, বেশী সময় কাজ করিতে পারে। শুধু তাই নয়, 
নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ কমিয় যাওয়ার কাজে অনুপস্থিতি অনেক 
কমিয়াছে। ইহাতে জাতীর আয় বুদ্ধিতে সাহায্য হইয়াছে । ১৯৫৮ সালে 
শ্রমিক প্রতি বোগে অন্গুপস্থিতির হার যেখানে ছিল শতকরা ১০১১ ১৯৬০-এ 
সেখানে উহা! হইয়াছে ৫'৬। খুব কম করিয়া ধরিলেও ইহার কলে বেশী সময় 
কাজ করিতে পারে বলিয়া শ্রমিক প্রতি আয় বাড়িয়াছে ৩৪০৮৫ টাকা । সব 
শ্রমিক ধরিলে মোট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে ১৫০০ কোটি টাক1। রোগ কমিয়া যাওয়ায় 
এই টাকা বেশী আয় হইয়াছে, অথচ ওষধ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫৭ এবং 
১৯৫৯ সালে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্থুত্রে মোট খরচ হইয়াছে ৬৩৫ কোটি 
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টাকা । ওষধ সম্পর্কে গবেষণার একট। মোটা অংশ আমরা বেসরকারী £প্রতিষ্ঠান- 
দের নিকট হইতে পাই। ইহা ছাড়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, মেডিকেল স্কুল বৃদ্ধি, 
গবেষণ! প্রভৃতিতে সরকারেরও প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। স্কুলগুলিও এই কাজে 
যথেষ্ট সাহাব্য করে । ব্যাপক ভাবে টাকা দিয়া সাধারণ লোককে ঘখন রোগ 
হইতে বীচাইবার প্ররোজন ঘটে তখন স্কুলগুলি আগাইয়া আসে । এখন আমাদের 
দেশ হইতে বসন্ত রোগ নিষ্খুল হইয়াছে। টাইফয়েড এবং ভিপথিরিয়ার মৃত্যুহার 
এক লক্ষে ১৫'৩ হইতে ১৯২০ সালের পর প্রায় শূন্য হইয়া! আসিরাছে। এই সময়ে 
নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জ! প্রভৃতিতে মৃত্যুহার প্রতি লক্ষে ২০৭৩ হইতে ৩৬৬ 
হইয়াছে । ইহাতে অর্থ নৈতিক লাভ কতটা হইয়াছে তাহার হিসাব অত্যন্ত 
কঠিন, তবে তাহা যে বহু সহস্র কোটি টাক] হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


মানুষ তৈরিতে লগ্রী (10599009106 10 001087 0810£5 ) এবং শিক্ষার 
অর্থ নৈতিক লা কতটা হয় তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত কারিগরি শিক্ষার দ্বারা পুনর্বসতি। 
১৯৬* সালে ৮৮২৭৫ জন বিকলাঙ্গ লোক নূতন জীবন আরম্ভ করিবার উপযুক্ত 
শিক্ষালাত করিয়াছে। ইহারা কর্মরত অবস্থার বিকলাঙ্গ হইয়া সম্পূর্ণ রূপে 
পরিবার বা সেবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হইয়! পড়িয়াছিল। ধ্দহিক পটুতার 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ইহার। পুনরায় উপাজ্জনশ্বাল হইতে পারিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে ২৬ শতাংশ দক্ষ অথবা আপ।-দক্ষ শ্রমিক হইতে পারিয়াছে, ১৭ শতাংশ 
কেরাণী বা দোকানের কাজে ঢুকিয়াছে। ইহাদের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে টাকা খরচ 
হইয়াছে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে তার প্রতি ডলারে ৭ হইতে ১০ ডলার ইহারা 
শুধু আয়কর বাব্দ গবর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দিতে পারিবে । পুনর্বসতির পূর্বে 
ইহাদের মধ্যে ১. হাজার জন গবর্ণমেন্টের সাহাব্য পাইত। সাহায্যের পরিমাণ 
ছিল বাধিক সাড়ে আট কোটি টাকা । ইহাদিগকে কর্মক্ষ করিবার উপযুক্ত 
করিয়া তুলিতে খরচ হইয়াছে ৮ কোটি টাকা । এর চেয়ে বেশী লভ্যাংশ কোন্‌ 
লগ্নীতে পাওয়। বার তাহা খু"জিয়। বাহির কর। কঠিন । 

আমাদের দেশের জনসাধারণ এবং আইনস্ভার প্রতিনিধিদের বুঝাইতে হইবে 
বে, উন্নত শিক্ষায় বেশী টাকা খরচ করিলে সেই টাকা শুধু যে ব্যক্তির কাছে 
ফেরৎ আসে তাহা নহে, দেশের অর্থনীতি ইহাতে সমগ্র ভাবে উন্নত হয়। উচ্চ- 
শিক্ষায় এক ডলার খরচ করিলে কয়েক বৎসর পরে তাহা সুদসমেত ফিরিয়া আসে 
ইহা প্রমাণ করাই আমাদের সমস্তা । আর কয়েক বসরের মধ্যেই ইহা প্রমাণ 
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করিবার উপযুক্ত ছিসাব আমাদের হস্তগত হইবে । এখন পর্য্যস্ত আমর! যেটুকু 
তথ্য হাতে পাইয়াছি তাহার একটু নমুন! দিতেছি । 

গত দশ বছরে আমাদের জাতীয় আয় কি বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহ! 
সকলের জানা আছে। ১৮৭০ হইতে আমেরিকার নীট জাতীয় আয়বৃদ্ধর হার 
বাষিক ৩.৫ শতাংশ, তন্মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন বৃদ্ধির হার ১:৭ শতাংশ । অবশিষ্ট 
১৮ শতাংশ অর্থাৎ গ্রক্কত জাতীয় আয়ের অর্ধেক, তবে কোথা হইতে আদিতেছে? 
মূলধন বলিতে আমরা যাহা বুঝি এবং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হিসাবের জন্য 
তার প্রতি ঘণ্টায় কাজের যে হিসাব ধরি তাহা! দ্বারা এই ১.৮ শতাংশ অতিরিক্ত 
বৃদ্ধির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এই বৃদ্ধির কারণ শিক্ষার দ্বার! শ্রমরত জনসমষ্টির 
কর্মক্ষমতার উন্নতি__ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আব্রামোভিঝা এবং কেনদ্রিক 
উভয়ের গবেষণাতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। 

ডাঃ শূল্জ বলিতেছেন-_-[7 01080) 17/5986009:0-এর হিসাব ধরিলে আমা- 
দের অর্থনীতির অণেক জটিলতা ও সমস্যা সবল হইয়া যায়। একজন কৃষককে 
কারখানার কাজে ঢুকাইয় দিলে তার উৎপাদন সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে কম হয়। 
তেমনি শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান অপেক্ষা কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের উত্পাদন হার কম, 
ইছার একমাত্র কারণ তার শিক্ষার মান কম। উপার্জন ক্ষমতা শিক্ষার তারতম্যের 
উপর নির্ভর করে । কৃষি কাজ ছাড়িয়া যাহার! সগ্ধ সহরে আসিতেছে তাহাদের 
অধিকাংশই স্কুলের ভাল শিক্ষা পায় নাই। স্থাস্থ্যও খারাপ। ইহাদের উপার্জন 
অপরের তুলনায় কম হইবে ইহাই স্বাভাবিক। সহরের যে সব তরুণ কারখানায় 
ঢুকিতেছে তাহারা স্কুলে ১২ বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছে, পুরাণে শ্রমিকদের 
অধিকাংশই ৬ বৎসরের বেশী স্কুলে শিক্ষা পায় নাই । 

স্াশনাল বুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের ডিবেক্টরদের নিকট রিপোর্টে 
ফাব্রিকাণ্ট ১৯৫৪ সালে বলিয়াছেন £ 

১৯৫৩ সালে আমেরিকায় একটি সাধারণ পরিবারের বাধিক আয় ছিল ৫ 
হাজার ডলার বা ২৫ হাজার টাকার কিছু বেশী। দেশে শিক্ষার উন্নতি যদি 
বর্তমান হারেও চলিতে থাকে তবে আগ্ামী ৮* বৎসরে আমাদের পৌত্র এবং 
প্রপৌত্রেরা ১৯৫৩ সালের ক্রয় ক্ষমতার তুলনায় বাধিক ২৫ হাজার ডলার অর্থাৎ 
এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা উপাজ্জন করিবে | এখন দেশে সর্বোচ্চ এক শতাংশ 
লোক এই টাকা রোজগার করে। 
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বিভিন্ন প্রকার শিক্ষাপ্রাণ্ত লোক সারা জীবনে কত টাক! উপাজ্জন করিতে 
পারে তার হিসাব সকলেই দেখিয়াছেন। অন্নদ্দিন হইল আমরা আধুনিক হিসাব 
পুরাণ হিসাবের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি । হারমান মিলার 
১৯৪৯ এবং ১৯৫৮ সালের তথ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, বিভিন্ন স্তরের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্মীদের উপাজ্জনের পার্থক্য যে শুধু মোট অক্ষের হিসাবে বাড়িতেছে 
তাহা নহে, শতাংশের হারেও উহা বাড়িয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত : 

১৯৪৯-এ একটি যুবক ৮ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার পর ১৮ বৎসর বয়স হইতে 
সারা জীবনে ১৩২,৬৮৩ ডলার, ( আমার্দের সাড়ে ছয় লক্ষ টাক ) উপাজ্জনের 
আশা করিয়াছে । ১৯৫৮ সালে সে ১৮১,৬৯৫ ডলার উপাজ্জনের আশা করিয়াছে । 
এই নয় বৎসরে সারাজীবনের উপাজ্জনের আশা ৩৬৯ শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে। 
কিন্তু হাইস্কুল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ১৯৪৯-এ উপাজ্জনের আশা করিয়াছে 
১৮৫১২৭৯ ডলার, ১৯৫৮-তে তাহা দাড়াইয়াছে ২৫৭,৫৫৭ অর্থাৎ ৩৯ শতাংশ 
বৃদ্ধি। আবার কলেজের গ্রাজুয়েট ১৯৪৯-এ বেখানে আশা করিয়াছে ২৯৬৩৭৭, 
১৯৫৮-তে তাহা ফ্াড়াইয়াছে ৪৩৫,২৪২ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৬-৯। 

ইহা! হইতে প্রাথমিক ও হাইস্কুল শিক্ষা এবং হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষার ফলে 
উপাজ্জন ক্ষমত। বৃদ্ধি বুঝ! যাইবে । ১৯৫৮-তে হাইস্কুল পাশ ও প্রাথমিক স্কুল 
পাশ ছাত্রের উপাঞ্জন ক্ষমতার পার্থক্য ছিল ৭৫৮৬২ ডলার এবং হাই স্কুল ও 
কলেজ গ্রাজুয়েটের পার্থক্য ছিল ১৭৭,৬৮৫ ডলার অর্থাৎ ৬৯ শতাংশ | ১৯৫৮-তে 
সাধারণ একটি কলেজ গ্রাজুয়েট লারাজীবনে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র অপেক্ষা 
২.৪ গুণ বেশী টাকা উপাজ্জনের আশ করিতে পারিয়াছে। অবশ্ত এই আয়বুদ্ধির 
আরও কারণ আছে কিন্তু শিক্ষা যে সর্বপ্রধান কারণ ইহাতে এখন কোন সন্দেহ 
নাই। 

কলেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যর করিলে তাহা কিভাবে ফেরৎ আসে তার হিসাব 
ধর বাক। একজন লোক সারাজীবনে ৪৩ বৎসর কর্মক্ষম থাকিতে পারে ধরিলে 
স্ল ও কলেজী শিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের প্রতিদান (2960: ০0. 60৪ ০০৪৮ ০৫ 
9, 0011959 9৫:৫০8619, ) আসে বছরে ৪০০০ ডলার। কলেক্জী শিক্ষার ফলে 
একজন লোক ৪৩ বৎসর এই বাড়তি টাক! উপাজ্জন করিতে থাকিলে কেন্দ্রীয়, 
প্রাদেশিক এবং স্থানীয় ট্যাক্সে গবর্ণমেপ্ট বন্থ টাকা বেশী লাভ করেন। থুব কম 
করিয়া ধরিলেও এই বাড়তি ৪ হাজার ডলারের এক হাজার গবর্ণমেণ্টের কোবাগ্নারে 


২6৭ 


চুকিবে। বাকি ৩০০০ ডলারকে শিক্ষার লগ্লীর শুদ্ধ হিসাবে কধিলে দেখা! যাইবে 
যে, প্রাইভেট সেক্টারে লগ্বীতে কোন ক্ষেত্রেই এত বিপুল লাভ হয় না। প্রাথমিক 
এবং হাই স্কুল শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে পার্থক্য হয় ১৬** ডলার । হাই স্কুল 
শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চেয়ে বেশী রোজগার করে একথা 
ঠিক, কিন্তু হাই স্কুলের তুলনায় কলেজী শিশ্ষাপ্রাণ্ত লোকের উপার্জন অনেক 
বেশী হয়। 

অনেকে বলিতে পারেন উচ্চশিক্ষা দ্রুত এবং বেপরোয়া বাড়াইতে থাকিলে 
কিছুদিনের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত শ্রমিক বাড়তি (১920189 ) হইয়া যাইবে । ফলে 
যে প্রতিযোগিতা দেখ! দিবে তাহাতে ব্যক্তিগত উপাজ্জন কমিতে থাকিবে। 

আমার বিশ্বাস, এই অবস্থা শীঘ্র দেখা দিবার কোন আশঙ্কা নাই। এখনকার 
বেকার সমস্া হাই স্কুল শিক্ষার নীচের স্তরে সীমাবদ্ধ। আগামী এক বা ছুই 
দশকে এই সমস্তাই আমাদের মিকট সর্বাপেক্ষা তীব্র হইয়। থাকিবে । হাই স্কুলে 
পড়িতে পড়িতে যাহারা মাঝপথে পড়া ছাড়িয়৷ দেয়, তাহারাই, শ্রমিক-মার্কেটে 
ভিড় জমায় । আরও অন্ততঃ দশ বৎসর আমাদের দেশে এই অবস্থা চলিতে 
থাকিবে এবং এই যুবকেরাই আমাদের অর্থনীতির উপর সব চেয়ে বড় বোঝা 
হইয়া থাকিবে । 


আমাকে ভুল বুঝিবেন না । আমি মানব জীবনের সকল কাজে গবর্ণমেন্টকে 
টানিয়া আনিতে চাই না। গবর্ণমেপ্টের এমন সব প্রোগ্রামের দৃষ্টান্ত দেওয়া! যায় 
বাহার দ্বারা সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক উন্নতিতে কোন সাহায্য হয় নাই। কৃষির ক্ষেত্রে 
এরপ দৃষ্টান্ত এখনই অনেক দেওয়া যায়। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন আমি কেন ডলার লগ্মী এবং ডলার ফেরৎ প্রাপ্তিতে 
আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখিতেছি। আমি ইচ্ছা করিয়াই ইহ! করিয়াছি, কারণ 
উচ্চশিক্ষার ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক আর যে সমস্ত লাভ হইবে 
তাহা ডলারে হিসাব করা যায় না। এই জন্ত আমি পাকা ব্যবসায়ীর মত টাকার 
হিসাবট। শুধু দেখাইয়াছি। 

আমাদিগকে এখন এই কয়টি পরিবপ্তনের কথা চিন্তা করিতে হইবে £ 

শিক্ষক শিক্ষণের সময় বাড়াইতে হইবে এবং এই শিক্ষা আরও গভীরতা 
আনিতে হইবে । এখন শিক্ষক শিক্ষণের সময় চার বৎসর | উহা বাড়াইয়৷ ছয় 
বৎসর করিলে আমর! আরও অনেক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক পাইব। শিক্ষককে শুধু 
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সাধারণ শিক্ষা নিলেই চলিবে না, প্রত্যেক শিক্ষককে ভাল ভাবে রসায়ন পদার্থ- 
বিদ্যা ও অঙ্ক জানিতে হইবে । ছয় বৎসর শিক্ষার পর শিক্ষক এম. এ. ডিগ্রী 
পাইবেন । এখন শিক্ষক শিক্ষণের শেষে বি. এ. ডিগ্রী দেওয়া হয়। আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস শিক্ষক শিক্ষণ ছুই বৎসর বাড়াইয়া দিলে শিক্ষকদের দক্ষতা এখনকার 
তুলনায় ৫০ হইতে ১০০ শতাংশ বাড়িয়। যাইবে । আমেরিকান জনসাধারণকে 
আমরা যদ্দি এত তাল শিক্ষক দিতে পারি তবে তাহার! শিক্ষকদের বারধিক ৬০০০ 
হইতে ১২০০০ ডলার অর্থাৎ ৩০ হাজার হইতে ৬* হাজার টাকা বেতন দিতে 
কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইবে না। 

শিক্ষক দক্ষ হইলে ছাত্রের মোট শিক্ষার কাল ১২ হইতে ১০ বৎসরে নামাইয়া 
আন! যাইবে । আমাদের স্কুলে মোট ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে। 
এদের ১৫ বা ২* শতাংশের শিক্ষা কেন ১০ বা ১১ বংসরে শেষ করা যাইবে না, 
আমি তাহা বুঝি না। আমার দু বিশ্বাস শিক্ষক উপযুক্ত হইলে এ কাজ মোটেই 
কঠিন হইবে না। 

আবার একটু অঙ্ক কষি। নবম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ২৫ লক্ষ । শিক্ষক 
ভাল হইলে এদের ২ শতাংশ বা ৫ লক্ষের শিক্ষা বাকি চার বছরের জায়গায় 
তিন বছবে শেষ করা ঘায়। ইহাতে এক বছরে ছাত্রপিছু ৫২৪ ভলার হিসাবে 
মোট ২ কোটি ৬২ লক্ষ ডলার বাচিয়া ষাইবে। প্রথম শ্রেণী হইতে হিসাব ধরিলে 
বল! যায় উহার ৫ শতাংশকে ১২ বছরের শিক্ষা ১০ বছরে দেওয়া যায় । ১৯৫৯-৬০ 
সালে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৭ লক্ষ। ইহার ৫ শতাংশ হইতেছে 
১৮৫,০০০ । এদের জন্য গড়ে ছাত্রপিছু ৪৪২ ডলার হিসাবে ছুই বৎসরের টাকা 
বাচিলে মোট টাকা বাচিবে ১৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার। কয়েক বৎসর বাদে 
একটা খুব মোট। বাধিক সঞ্চয় লাড়াইয়! যাইবে । 

এই টাকার দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্থলে এম. এ. ডিগ্রী সমেত ছয় 
বৎসরের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবে । এম. এ. ডিগ্রী সমেত মোট ৮০ 
হাজার শিক্ষক প্রয়োজন হইবে । এখন শিক্ষকদের বাষিক প্রারভিক বেতন ৪০০০ 
ডলার। এম. এ. পাশ শিক্ষকদের প্রারভ্তিক বেতন ৬০** ডলার দিতে হইলে 
থে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইবে তাহা এ সঞ্চয়ের টাকাতেই কুলাইয়া যাইবে। 

জাতীয় উন্নতির জন্য যতপ্রকার লগ্মী আমরা করি তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
লাতজনক লগ্নী হইতেছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। 
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আমেরিকায় ধর্ম 


আমেরিকা চূড়ান্ত বস্ততান্ত্রিক দেশ, পাধিব সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া 
আমেরিকানরা আর কিছু বোঝে না, ধর্মের ধার এর! ধারে না, এর যুদ্ধকামী, যুদ্ধ 
ছাড়া এদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক কাঠামে৷ টি“কিতে পারে না--আমেরিকা 
সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই ধারণা প্রচলিত এবং আমার নিঞ্জেরও অগেকট1 এই 
ধারণাই ছিল। গিয়! দেখিলাম ইহারা সেই স্তর অনেক পিছনে ফেলিয়া 
আসিয়াছে । সমাজ এবং অর্থনীতির কাঠামো আমূল বদলাইয়া ফেলিতেছে। 
সামাজিক ব্যবহারের কথা আগেই বলিয়াছি। এবার বলিব উহাদের ধর্ম 
প্রগতির কথা। 

সমাজ জীবনে ধন্দকে আমেরিকানরা কতটা স্থান দিয়াছে তাহা বেশ তীব্র- 
ভাবেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক শনিবারের সংবাদপত্রে একটা, কোন 
কোনটিতে একাধিক পৃষ্ঠা ভর্তি থাকে গিজ্জার সংবাদ-_কোন্‌ গিঞ্জায় কোন্‌ পান্্রী 
কি বিষয়ে বলিবেন তার সংবাদ । প্রতি বুবিবার কোন না কোন গির্জায় 
যাইতাম। ক্যাথলিক, ইউনিটেরিয়ান, মেথডিষ্ট, ইছদী প্রভৃতি বিভিন্ন গিঞ্জায় 
গিয়াছি। গিজ্জার হল প্রায় প্রত্যেকটিই বড়। সাত আট শত বাহাজার লোক 
বসার মত হুল প্রায় প্রতি গিজ্জাতেই আছে । নিউ ইয়র্কে কলবিয়! বিশ্ববিগ্তালয়ের 
পাশে একটি বৃহৎ গিজ্জা আছে, উহাতে সাড়ে তিন হাজার লোক এক সঙ্গে 
বসিবার ব্যবস্থা আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে কেছিজ ফাষ্ট ইউনি- 
টেরিয়ান চার্চ, তার হলটিও বেশ বড়। এই থির্ছায় জঙ্জ ওয়াশিংটন 
আসিতেন । 

পান্রীর্দের সারমন বা বক্ত.তা খুব উচ্চস্তরের। ওয়াশিংটনের ফাষ্ট ইউনি- 
টেরিয়ান গির্জার পাত্রী ডাঃ ডানকান হাওলেটের যে সারমন শুনিয়াছি তাহার 
তুলনা খুব কম আছে। যতক্ষণ বলিতেছিলেন, তার চোখ সামনের বক্তৃতার 
ডেস্কের দিকে বেশীর ভাগ নিবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল তিনি লিখিত 
বক্তৃতা পাঠ করিতেছেন। সারমন শেষ হইলে তাহার নিকট উহার একটি 
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অন্থলিপি চাহিলাম। তিনি আঙ্গুল দিয়! মাথ! দেখাইয়া বলিলেন__ 1৪ 0 
1975 ( এটা এখন এখানে আছে )। আশ্চর্য্য হইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম--আপনি 
কি তবে লিখিত সারমন পাঠ করেন নাই? 

হাসিয়া বলিলেন__ন!। 

এদের উপাসনা পদ্ধতিতে ভক্তিমূলক সমবেত সঙ্গীত এবং সমস্বরে সমবেত 


প্রার্থন। প্রধান । সমবেত সঙ্গীত এবং প্রার্থনার সময় সকলে উঠিয়া দাড়ায় । 
একজন পাড্রীর প্রার্থনা বা উপদেশ শুনিয়া সকলে সন্তষ্ট হুইয়। চলিয়া আসে না, 


সকলে মিলিয়া উপাসনা এবং প্প্রার্থনায় যোগ দেয়। সকলের মনে ধর্শভাব 
জাগ্রত করিবার এটি একটি উপায় । 


দ্বিতীয় উল্লেখবোগ্য জিনিষ দেখিলাম গিজ্জ। ভাগ্ারে দ্ান। বেলা ১১টা 
১২টা উপাসনার সময় । মাঝখানে ১১॥টা নাগাদ ০£:৪:৮০: হয়। এই সময় 
ছয়জন লোক আসিয় পান্রীর সামনে লাইন করিয়া দাড়ায়। পাত্রী তাহাদের 
হাতে ছয়টি চুবড়ি দেন। এক একজন এক একটি চুবড়ি নিয়া প্রত্যেক বেঞে; 
যায় এবং সকলে উহাতে তাহাদের দানের টাকা ফেলিয়া দেয়। এক ডলারের 
কম দিতে খুব কম লোককে দেখিয়াছি। অনেকে দেখিতাম বাড়ী হইতে খামে 
করিয়! টাকাটা নিয়। আসে এবং সঙ্গের একটি ছোট ছেলে বা মেয়ের হাত দিয়া 
খামটি চুবড়িতে দেওয়ায় । গিজ্জায় দান একটি পবিত্র কাজ এই ধারণা শিশুমন 
হইতে সধরিত করিতে চেষ্টা করে। গিজ্জায় বৃদ্ধ বৃদ্ধা তরুণ তরুণী বালক 
বালিকা সকল স্তরের লোক আসে। কোন খির্জাতেই সপ্তাহে ৫০০ ডলার বা 
আড়াই হাজার টাকার কম আদায় হয় না। 


আমাদের ধন্ম মন্দিরে দানের কথ মনে করিলে ছুখে হয়। বৃন্দাবনের মন্দির- 
গুলির যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় আর ৫* বছর পরে এ সমস্ত প্রাচীন 
মন্দিরের চিহ্নমান্র থাকিবে না। বুন্দাবনের একটি মন্দিরের পুরোহিতকে বর্তমান 
তুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন_বাঙ্গলাদেশে জমিদারী 
উচ্ছেদের পরেই এই ছুূর্দশা ঘটিয়াছে; জমিদারেরা মন্দির রক্ষা করিতেন; 
জমিদারী গিয়াছে, মন্দিরও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে ; শিল্পপতির৷ মন্দিরের দিকে 
তাকায় না। সংস্কার অভাবে মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হুইয়াছে। 

আমেরিকার সভ্যতা শিল্প সত্যতা । কিন্তু তাহার! তাহাদের মন্দির গির্জাকে 
অস্বীকার বা ,উপেক্ষা করে নাই। থিজ্জাগুলিকে শুধু বাচাইয়া রাখা নয়, 
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উহবা্দিগকে প্রাণবস্ত করিয়া তুলিতে তাহারা ঘত্ববান। গিঙ্জার পাত্রীর কাজ 
যে সে করিতে পায় না, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা আছে। 
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ডিভিনিটির স্থান সর্ব্বোচ্চে। জঙ্জিয়৷ প্রদেশের 
রাজধানী আটলান্টাতে টেকনিকাল এবং ডিভিনিটি ইনষ্টিটিউট পাশাপাশি 
অবস্থিত। একটি ট্যাক্সি ড্রাইভার এ ছুটি দেখাইয়! বলিল-- একটি আমাদের 
দেহের অন্নের ব্যবস্থা করে, অপরটি জোগায় আত্মার খোরাক । শিল্প সভ্যতায় 
ধর্ের স্থান আছে, আমেরিকায় ইহা ভত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা বার। 

ধর্ম প্রবণতাকে শিশুকাল হইতে সঞ্চারিত করিবার চেষ্ট। দেখিয়াছি । টেক্সাসে 
উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ব্রাবামের বাড়ীতে ছিলাম। দ্বিতীয় 
দিন ছিলাম মিঃ লী-র বাড়ীতে । ছুই বাড়ীতেই দেখিলাম সকাল হইতে রা্রি 
পধ্যস্ত প্রত্যেক বার খাওয়ার সময় মা বাবা ছেলে মেয়ে একসঙ্গে টেবিলে বসে। 
প্রথমে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান একটি ছোট প্রার্থনা করে-_হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের এই 
খাদ্য দিয়াছ, আমরা থেন উপযুক্ত হইতে পারি ইত্যাদি, তারপর খাবারে হ।ত 
দ্বেয়। অন্ত ছুই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছি । সেখানেও এই একই প্রকার 
প্রার্থনা । সহরের মেয়র লাঞ্চ দিয়াছেন, সেখানে মেরর প্রার্থনা 
করিলেন । সিটি কাউন্সিল এমন কি কংগ্রেসেও- প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা 
হয়, তারপর কাজ আরস্ত হয়। প্রত্যেক কাজে ধর্মের একটি আবহাওয়া! সৃষ্টি 
এবং বজায় রাখিবার দিকে আমেরিকানরা খুব বেশী ঝুকিয়াছে। 

সব আমেরিকান ধর্মপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু বে জিনিষটি 
এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেগযোগা তাহ! এই বে, দেশের নেতারা অত্যন্ত 
আস্তরিকতার সঙ্গে এই দিকে জোর দ্রিতেছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিনিটি 
ক্ষুলের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তি ডাঃ পল টিলিক। হার্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব কম সময় 
পাইয়াছিলাম। উহার মার্শাল অফ দি এলামনাই ( [21908] 4১10701211) 
ডাঃ রাফকে বলিলাম আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাকে আপনারা সর্ববোচ্চ 
ইনটেলেকচুয়াল মনে করেন আমাকে তার সঙ্গে আলাপ করাইয় দিলে খুব 
আনন্দিত হুইব। ডাঃ পল টিলিকের সঙ্গে তিনি পরদিন সাক্ষাতের সময় ঠিক 
করিয়া দ্রিলেন। এক ঘণ্টা আলাপ হইল। তার পরেই টিলিকের একটি 
বক্তৃতা ছিল। তিনি সেখানে তার সঙ্গে বাইতে বলিলেন কিন্তু আমার পরবর্তী 
প্রোগ্রাম নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ছৃঃখিত চিত্তে উহ। বাতিল করিতে হইল । 
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পল টিলিকের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি শুনিয়া বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী সম্মান 
পাইয়াছিলাম। | 

টিলিকের সঙ্গে আলোচনায় বুঝিলাম আমেরিকা ধর্মের উপর বিনা কারণে 
জোর দেয় নাই। নিছক অর্থ উপাঞ্জন এবং বস্ততান্ত্রিক জীবন যাপন মানুষের 
একমাত্র আদর্শ হইয়া উঠিলে সেই সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উহার অগ্রগতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। ধন্মের বনিয়াদ ছাড় মানুষ বা সমাজ কাহারও জীবন বিকাশ 
লাভ করিতে পারে না। অর্থ মানুষের সুখ আনে, কিন্ত ধর্ম আনে শান্তি। 
কোনটারই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ছুটির সমম্যয়ই প্রকৃত বাঞ্চনীয়। আজিকার 
যুগের বস্ততান্ত্রিক মতবাদ 715186910191181 সম্বন্ধে টিলিকের আদর্শ আমেরিকানরা 
অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে । ওয়াশিংটনে বৌদ্ধধর্মের বন্ধু অনেক 
আমেরিকান আছেন। তাহাদের নেতা শ্লেখট এই মতবাদ নিয়া আলোচনা 
করিয়াছেন । তিনিও দেখিলাম সাত্রের যুক্তি ছিন্ন করিয়া টিলিকের অনুসরণ 
করিয়াছেন । 

রবিবাসবীয় বিদ্যালয় (50008 9018০০0] ) আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে একটি 
থুব বড় জিনিষ হুইয়া উঠিয়াছে। রিভারটন শহরে নেলসনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
ছিল। ফিলাডেলফিয়ায় কুজভেপ্ট হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়া! নিলেন 
নেলসন। রিভারটন পোৌছিয়া সকলের আগে গেলেন পান্দ্রীর বাড়ী। সেখান 
হইতে তার পুত্র রবিন এবং কন্তা ক্যাথিকে তুলিয়া নিলেন । পাত্রীর বাড়ীতে 
রবিবার সকালে নীতিশিক্ষার স্কুল বসে। 

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের পর সারাট] দেশের নৈতিক মান এবং ব)ক্কিগত ভীবনে 
চরিত্রের মর্ধযাদা দারুণ কমিয়া যায় । শিল্প ও বাবসা! ক্ষেত্রে চলিতে আরম্ভ করে 
অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ । সাধারণ মানুষের দুর্গীতির চুড়ান্ত হইতে থাকে । একশত 
বসর পুর্ববে আমেরিকান সমাজে বে বিশৃঙ্খলা দেখা দির়াছিল আমরা বর্তমানে 
তাহারই ভিতর দিয়া চলিয়াছি। ইতিহাসে এবূপ ঘটনা নূতন নহে । রোম, 
ইংলঙ, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি বছ দেশে এরূপ অবস্থা কোন ন! যুগে আসিয়াছে 
আমেরিকায় রেলওয়ে নিশ্মাণ নিয়াই ছুনীতি চরমে ওঠে । আজ সেই রেলওয়ে 
বাস এবং এরোপ্লেন প্রতিবোগিতার চাপে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উইলিয়াম ভ্যাগারবিল্ট রেল-সম্রাট নামে 
অভিহিত হুইতেন। তিনি একদিন সাফ কথা বলিয়। দিলেন__জনসাধারণ আবার 
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কি? জনসাধারণ জাহার্লামে ধাক । ১৮৭৩ সালে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল 
লাইন নির্মাণের সময় ধরা পড়িল কংগ্রেস সভ্যোরাও ঘুষ নিয়াছেন, অনেকের নামেই 
বিনা পয়সায় মোটা শেয়ার বরাদ্দ হইয়াছে । রেল কর্পোরেশন হুর্নীতির তানস্ত 
যাহাতে সভ্যেরা চোখ বুজিয়া করেন তার জন্তই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু 
সব লোক ছুনশতি সহা করিল না। নিউ ইয়র্কের ট্যামানি অর্গানাইজেসনের 
নেতা টুইডকেও শেষ পধ্যস্ত শান্তি পাইতে হুইল । 


এই সময়ে একট তর্ক বাধিয়াছিল যে অর্থ নৈতিক এবং ব্লাজনৈতিক দুর্নীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাল্রীদের করা উচিত হইবে কি না। প্রেসবিটারিয়ান পান্রী 
রেতারেও চার্লস্‌ প্যাঙ্ষহাষ্টবলিলেন-_অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন নিয়াই 
সমাজ, সুতরাং সামাজিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেপ্তে সর্বপ্রকার দুর্নীতির 
প্রতিবাদ পান্রীরা অবস্তই করিবেন। ট্যামানি হল ছুর্ণীতির প্রততবাদ অতিশয় 
জোরের সঙ্গে তিনি আর্ত করিলেন । তারই ধাক্কায় ১৮৯৪ সালে উহার অবসান 
ঘটিল। প্রেসিডেন্ট গ্রান্টের শাসনকালে গবর্ণমেণ্টের সকল স্তর হুর্নীতিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিলে দেশের সাধারণ 
লোকের কি হূর্গতি হয় অনেকেই তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতিবাদের 
দায়িত্ব নিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন পান্দ্রীদের একটি দল। 

ডাঃ উইলবার ক্রাফট স ১৮৯৫ সালে ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক রিফণ্ম বুরো 
স্থাপন করিয়া গবর্ণমেপ্টের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কারের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন । 
পান্রীরা সামাজিক উচ্ছুঙ্খলতা নিবারণের জন্য ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর সংগ্রাম 
_-এক কথায় পিউরিটানিজ ম-_ প্রবর্তনের দিকে ঝু'কিলেন। বলভান্স, জুয়াখেল 
নিয়েটারে যাওয়া, ধূমপান এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সুরু হইল। 
থিয়েটার ক্লাব প্রভৃতিতে যাহার! উহাতে উৎসাহ দেয় তাহাদের প্রকান্তে তীব্র 
নিন্দা চলিতে লাগিল । 

এই নিন্দ] কিন্তু অন্ধ গৌড়ামিতে পর্য্যবসিত হইল না! এবং এইখানেই রহিয়াছে 
আমেরিকান সংস্কার আন্দোলনের বিশেষত্ব । পান্দ্রীর৷ দেখাইলেন যে ধর্্ঘ কেবল 
মাত্র গিজ্জায় লীমবদ্ধ নয়, উহাকে ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন আচরণের অঙ্গীভূত 
করিয়া! নিতে হয়। ধর্মের শেষ কথা বাইবেল নহে, ধর্ের প্রকৃত কণা হইতেছে 
যুক্তি এবং গুতবুদ্ধি। একট] কোন বিশেষ ধর্ঘম আকড়িয়। থাকিলে মুক্তি আসে 
না, প্রতিবেশীর প্রতি উদ্ধার ভালবাসার ভিতর দিয়াই যুক্তি আসে। এই নৃতন 
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শিক্ষা, নূতন ধিওলজির কেন্দ্র হইল হার্ভার্ড এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় । ইহারা 
' শিখাইলেন বে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মা্ডের মূলে রহিয়াছে যুক্তি, অন্ধ বিশ্বাস যুক্তির 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেই। সেইরূপ অকল্যাণের উপর কল্যাণের জয় 
হইবেই। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার 
পর হইতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সংস্কৃত দর্শন গ্রন্থের পাঙুলিপি সংগ্রহে 
যত্ববান হইয়াছিল। ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সংস্কত এবং পালি গ্রন্থের ইংরেজী 
অনুবাদ তাহারা করিয়াছে । ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে পবিস্তরতা আনয়নের 
দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ধর্মের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বিষয়ে প্রেরণা হাভার্ড 
এবং ইয়েলের নূতন থিওলজ্ি নেতারা পাইয়াছিলেন কিনা শাহা গবেষণার 
অপেক্ষা রাখে । হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্ধনা বিন 
কারণে হয় নাই। এই গবেধণ! বিশেষ কঠিন নয় কিন্তু তার সুযোগ মিলিবে 
কিনাজানি না। আমাদের হিতোপদেশে একটি শ্লোক আছে : 


বিদ্য। দদাতি বিনয়ং 
বিনয়াৎ যাতি পাত্রস্বম্‌। 
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্লোতি 
ধনাৎ ধন্মন ততঃ স্ুখম্‌ ॥ 
বিদ্যা সংবম দান করে, সংযম করিলে যোগ্যতা .আসে। যোগ্যত! থাকিলে 
ধনোপাজ্জন সহজ হয়। ধন হইতে স্বাচ্ছন্দ্য আমিলে ধর্্মাচরণ সহজ হয় এবং 
ধর্ম হইতে আসে সুখ। আমরা এখন বিনয় বলিতে বুঝি নস্রতা, কিন্তু 
শ্লোকটি যে যুগের লেখা সে ঘুগে উহার তাতপধ্য ছিল শৃঙ্খলা বা সংযম। 
ধন ও ধর্মের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং উভয়ের মিলনে আসে প্রকৃত সুখ-_-এ তথ্য 
তারতবাসী জানিত। হিতোপদেশ হইতে আমেরিকান পাত্রীন্বা আমাদের শিক্ষ 
নিজেদের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন এই ধারণ! অমূলক নহে । আমেরিকান পাত্রী- 
দের কি অসামান্য অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা খিওলজি সেমিনারের ক্লাসে যোগ দিয়া 
এবং ডাঃ ডানকান হাওলেট, রেভাবেওড পিটারসন, ডাঃ জন বেনেট প্রস্তৃতি 
সর্ব্বোচ্চ পাদ্রীদের সঙ্গে আলাপ করিয়! বুঝিতে পারিয়াছি। 
রবিবাসরীয় বিদ্ভালয়ের গুরুত্ব ক্রি ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে নিক্বোক্ত তথ্যে তাহা 
বুঝা ঘাইবে £ 
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বয়স রবিবাসরীয় স্কুলের মোট 


বৎসর ছাত্রছাত্রী সংখ্যার শতাংশ 
৯ ৬৬০ ৭"৯ 
৩-১২ ৪? ৩৮ 
১২-২৩ ১৯৯৬ ১৯৫ 
২৪ এর বেশী রি ৩৫'৩ 


ইহা ১৯৫৮ সালের তথ্য। এ বখসর মোট ৩৯৫,৬৪,৯২৫ জন ছাত্রছাত্রী 
রবিবাসরীয় স্কুলে যাইত। উহা! জনসংখ্যার ২২৭ শতাংশ । ১৯২৬-এ প্র 
অনুপাত ছিল ১৭'৯। ১৯৫৮ সালে রবিবাসরীয় স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৭৮৮৫৭ 
এবং শিক্ষক শিক্ষিক! ছিল ৩৩,৭৪,৭৩০ | 

স্মুলের বই কি রকম পড়ানো হয় তার একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি । একটি বইয়ের 
নাম তরুণের পরামর্শদাতা (7159 ০৪০৫ ]487):8 0007899110: ), লেখক 
ডানিয়েল ওয়াইজ ৷ উহার করেকটি কথা £ 

জীবনে যদ্দি সাফল্য লাভ করিতে হয়, মানব সমাজে ভেড়ার পালের উর্দ্ধে 
যদি উঠিতে হয় তাহা হইলে তরুণ টরিত্রে কয়েকটি গণ আয়ত্ত করিতে হুইবে। 
ধর্মের সাহায্যে এ সব কয়টি গুণই আয়ত্ত করা সহজ। চরিত্রের পূর্ণতা 
(27869£165 ) আয়ত্ত হইলে পর্ব সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবে । বুদ্ধি মাজ্জিত 
হইলে সকলের সন্মান অঞ্জন করিবে । পরিশ্রমী হইলে শিক্ষা ও ব্যবসার মধু 
আহরণ করিবে এবং মিতব্যয়ী হইলে সেই অজ্জিত মধু সংরক্ষণ করিতে পারিবে। 
উদ্ভমশীল হইলে সকল বাঁধা সহজে অতিক্রম করিয়া যাইবে । প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্‌ 
থাকিলে আকন্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে এবং উহার সাহায্যে স্থযোগ 
আসিবামাত্র তাহা! কাজে লাগাইতে পারিবে । একটি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নিশ্মাণ 
করিতে হইলে যেমন উৎকৃষ্ট পাথরের ভিত্তি চাই, তেমনি এ গুণাবলী হইতেছে 
জীবনে সাফল্য লাভের ভিত্তি । যে তরুণ এগুলি আয়ত্ত করিতে এবং রক্ষা 
করিতে সমর্থ হয় তার জীবনে ব্যর্থতা কখনও আনতে পারে না। 

আরও কতকগুলি বই দেখিয়াছি । তাহাতেও অনুরূপ শিক্ষা! অতি অপূর্ব 
ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে । এই সব উপদেশ মৌথিক বুঝাইয়া দেয় রবিবাসরীয় দুলে । 

এই একটি মাত্র চেষ্টার দ্বারা আমেরিকা তার সামাজিক জীবনের মোড় 
ঘুরাইয়! দিয়াছে । সামাজিক ব্যবহারে কি পরিমাণ ভদ্রতা আনিয়া ফেলিয়াছে 
তাহ সামাজিক ব্যবহার পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। 
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ধর্ম ও যান্ত্রিক সভ্যত৷ 


ধর্ম এবং যান্ত্রিক সভ্যতার মিল হয় না; একটিকে নিলে অপরটিকে ছাড়িতে 
হয়-_এই ধারণ! কত ভুল আধুনিক আমেরিকা তার দৃষটাস্ত। ইংলও ফ্রান্স 
সুইজারল্যাগ্ড এবং পশ্চিম জান্মানীতে এমন কি রাঁশয়াতেও ধর্ম এবং যান্ত্রিক 
সত্যতার সমন্বয় ঘটতেছে ইহা! শুনিয়াছি। দেখিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। 
আমেরিকা যাওয়ার সময় ভারত সরকার মাত্র ৭৫ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে 
নিতে দিয়াছিলেন, স্থতরাং পথে ইউরোপে নামিয়া দেশ দেখা সপ্তব ছিল না। 
ফিরিবার পথে ডিসেম্বরের মধ্যভাগে ইউরোপের প্রচণ্ড শীত বরফপাত ও বৃষ্টি সহা 
করিবার মত শারীৰিক সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং ইংলও ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড ও 
জার্শেনীর ভূমি স্পর্শ করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হইল, দেশ দেখা হইল না। 

যান্ত্রিক সত্যতার সঙ্গে ধন্থব সমন্বয় আমেরিকা কতটা করিতে গারিয়াছে এবং 
কি ভাবে সে চেষ্টা করিতেছে তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি । 
যন্তরকে তাহার! ছুই ভাবে কাজে লাগাইতেছে-_কন্মজীবনে পণ্য উৎপার্দন ও ব্টনে 
এবং ব্যক্তিগত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে । কৃষি, শিল্প, যানবাহন, এমন কি 
ব্যান্ষিংএও বস্ত্রকে অবিশ্বাস্ত ভাবে কাজে লাগাইতেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্র 
আবিষ্কারের পর মানুষের মস্তিষ্ক আগে যেসব কাজ করিত তার অনেকটা! যন্ত্রকে 
দিয়া করাইয়া লইতেছে। কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার ওদেশে সহজ। জমি সমতল; 
খাল নদী নালা খুব কম। ট্রাক্টর চালানো! সহজ । শিল্ে হাতুড়ি পেটা, ভার 
তোলা প্রভৃতি কায়িক শ্রমসাধ্য প্রতিটি কাজে বস্ত্র বসাইয়া দিয়াছে । ফলে 
নারীরা আগে ষে সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিত না, আজ মনের আনন্দে 
তাহা! করিতেছে। ডেট্রয়েটে জেনারেল মোটর কারখানায় প্রচুর নাবী শ্রমিক 
দেখিয়াছি। কৃষি এবং শিল্পে মেকানাইজ্েসন আমরা জানি, তার অনেকগুলি 
আমাদের দেশে আমদীনীও হইয়াছে। 

দৈনন্দিন জীবনে যন্ত্রকে কতটা কাজে লাগাইয়া শ্রম লাঘব করা যায় তাহা 


২৬৯ 


নূতন দেখিলাম । যতক্ষণ এর! কারখান! বা অফিসে থাকে ততক্ষণ যেন অনুর, 
একটি মুহূর্ত ফাঁকি নাই, অথচ ইহারই মধ্যে এক মিনিট অবসর পাইলে পুরুষ ও 
নারী শ্রমিক হাত ধরাধরি করিয়া একটু নাচিয়া নিল। কাজ হইতে বাহিরে 
আসিয়া আর যেন এদের হাত ওঠে না । কিভাবে কায়িক পরিশ্রম কম করিবে 
সেই চিন্তাই প্রবল। দাড়ি কামাইবার সময় লোকে আগে ব্রাশ দিয়া মুখে জল 
নেয়, তারপর লাবান ঘষে, সাবানকে আবার ব্রাশ দ্রিয়। ঘষিয়! ফেন। করে, ক্ষুর 
চালায় এবং সবশেষে মুখের সাবান ধুইয়! ফেলিয়া! ক্রীম লাগায় । এরা সাবানটাকে 
ফেনায় পরিণত করিয়া বোতলে ভরিয়! দিয়াছে । আঙ্গুলে করিয়া একটু তৈরি 
ফেনা] বোতল হইতে বাহির করিয়া গালে লাগাইয়৷ ক্ষু৪্র চালাইয়৷ দেয়। ব্রাশ 
নাই। মুখ ধোবারও প্রয়োজন নাই, তোয়ালেতে মুখ মুছিলেই হইল । উহারই 
মধ্যে ক্রীমও থাকে । ছাতার বোতাম টিপিয়৷ দিলে নিজেই তড়াক করিয়া লাফাইয়া 
খুলিয়া যায়। ইলেকটিক ক্লিপ দিয়া চুল কাটে। চুল ছাটিতে দশ মিনিটের বেশী 
লাগে না। অটোমেটিক রেস্তেশারায় খোপে খোপে খাবার সাজানো, সামনে দাম 
লেখা, পাশে পয়সা ফেলার খোপ। খোপের জানালা বন্ধ। খোপে পয়সা 
ফেলিলে জানাল খুলিয়া যায় । খাবার প্লেট বাহির করিয়৷ নিলেই হইল । কিন্ত 
এর পরে অটোমেটিক মেসিনে সেই শূন্ত খোপে নৃতন প্লেট আসা একটি দেখিবার 
জিনিব। বাস ষ্টেসম, রেল স্টেসন, এয়ার পোর্ট প্রভৃতিতে কফি, সিগারেট, 
চকোলেট, কোকাকোলা, ফলের বস প্রভৃতি খাওয়ার ইচ্ছা মুহুর্তে পূরণ করা যায়। 
ধোপে পয়স ফেলিলেই হইল । এগুলিতে খোপ খালি হইলে হাতে পুরণ করিয়া 
দিয়া যায়। ্টানফোর্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ডাঃ ষ্টেলি বলিলেন__ এতদিন এইসব 
অটোমেটিক মেসিনে নির্দিষ্ট পয়সা ফেলিতে হইত, এবার নৃতন মেসিন বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে যে কোন যুদ্রা ফেলিলেই হয় ; জিনিষ এবং চেঞ্জ দুইই একসঙ্গে 
বাহির হইয়া আসে। 


বাস এবং ট্রামে চেঞ্জ দেয়। ড্রাইভার আছে, কগ্ডাকটার নাই, টিকিট নাই। 
দ্রাইভারের সামনে একটি বাক্স, তাহাতে ভাড়ার পরস! ফেলিতে হয়। ড্রাইভারের 
সামনে চারিটি খোপে আধ ডলার, সিকি ডলার, দশ সেণ্ট এবং এক সেন্টের মুদ্রা 
সাজানো । খোপের তলায় একটি লিভার টিপিলেই মুহুর্থে মুদ্রা বাহির হইয়া 
আসে। এক হাতে ষ্টিয়ারিং রাখিয়। অপর হাতে চেঞ্জ দিতে কিছুমাত্র অস্থবিধা 
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নাই। ভূগর্ভস্থ ট্রেনে বুকিং কাউণ্টারে পয়সা! দিলে একটি টোকেন দেয়। 
অটোমেটিক গেট আছে, আমাদের হাওড়! স্টেশন প্লাটফর্মে ঢোকার ঘোরানে। 
গেট। পাশের গর্তে টোকেনটি ফেলিলে তবে উহা! ঘুরিবে। টিকিট নাই, 
টিকিট চেকারও নাই। বাত্রীদের সুবিধা দেখিবার দ্রন্ত শুধু কণ্ডাকটার গার্ড 
থাকে। অধিকাংশ সহরেই ট্যাক্সিতে রেডিও টেলিফোন থাকে । যেখানে বাইতে 
বলিয়াছি সে রাস্তা জান! না থাকিলে ড্রাইভার টেলিফোন করিয়া হেড অফিস 
হইতে তাহা জানিয়া নেয়। কোন্‌ ট্যাক্সি কোথায় কথন আছে এবং কোথায় 
যাইতেছে তাহ! টেলিফোনে হেড অফিসকে জানায় । ফলে ট্যান্সির জন্ত কেহ 
টেলিফোন করিলে তার কাছাকাছি যে ট্যাক্সি খালি ধাইতেছে তাহাকে সেখানে 
পৌছিতে নির্দেশ দেয়। কলিকাতার সমস্ত ট্যাক্সির পরিচালন ভার সমবায় 
সমিতির হাতে দিলে এবং এগুলিতে রেডিও টেলিফোন বসাইলে কলিকাতার 
ট্যাক্সি সমস্তা অনেক কমিয়া যায়। 


জনসাধারণের সুবিধার জন্ত যন্ত্রকে বনু স্থানে কাজে লাগাইয়াছে। রেল এবং 
বাস ষ্টেপনে অনেক লোক এমন আসে যাদের সঙ্গে বাক্স থাকে কিন্তু বাক্স নিয়া 
ঘোর! কঠিন হয়। এই সববাক্স রাখার সুন্দর থোপ করিয়াছে। বড় একটি 
আলমারীর মত জিনিষ, তাহাতে একটি স্থুটকেশ এবং অন্য জিনিষপত্র রাখার মত 
অনেকগুলি খোপ। প্রতিটি খোপের গায়ে পয়সা ফেলার গর্ভ এবং চাবি। পয়সা 
ফেলিলে চাবি বাহির হইয়া আসিবে, তারপরে থোপের দরজা! থুলিয়৷ জিনিষপত্র 
রাখিয়! বাঝ্স বন্ধ করিয়৷ চাবি পকেটে নিয়! বাহির হইয়া] বাও। আমাদের দেশে 
কোন কোন ষ্টেসনে লোক বসাইয়া এইরূপ মাল রাখার ব্যবস্থা! হইয়াছে কিন্তু এই 
ব্যবস্থা তার চেয়ে অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক । দিনে রাত্রে ষে কোন সময় 
উহা ব্যবহার করা যায়। 


ডাক টিকিট কেনার জন্য পোষ্ট অফিসে না! গেলেও চলে । একট! বাক্সে ডাক 
টিকিট থাকে । সামনে বিভিন্ন টিকিটের ছবি, পাশে পয়সা ফেলার গর্ত, তলার 
একটি হাতল। যে দ্রামের টিকিট চাই তাহা পাশের গর্তে ফেলিয়া হাতলটি 
টিপিলে একটি ভাজ করা পেষ্টবোর্ডের মধ্যে টিকিট বাহির হইয়া আসিবে । 
হোটেল, ষ্টেসন, রেস্তেশীরা প্রভৃতি বছ জায়গায় এই জিনিষ রাখা আছে। 
অটোমেটিক টেলিফোনের তো কথাই নাই। ট্রাঙ্ম কল পর্য্যস্ত অটোমেটিক 
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টেলিফোনে হয়। নিউইয়র্ক হইতে সানফ্রান্সিসকে। স্বাভাবিক ম্বরে কথা বলা ঘায়। 
ট্রাঞ্ককলের কানেকসন পাইতে ছু তিন মিনিটও লাগে না। 

যানবাহনে অটোমেটিক প্রবর্তন সুরু হইয়া! গিয়াছে । চিকাগোতে শুনিলাম 
অটোমেটিক বাস চালু হইতেছে, উহাতে ড্রাইভার থাকিবে না। কগাকটার তো৷ 
এখনই নাই। প্রথম পরীক্ষার জন্য একটি রাস্ত! নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমার 
হুর্ভাগ্য, অটোমেটিক বাস চালু হইবার দ্িনতিনেক আগে চিকাগে। ছাড়িতে 
হইল। নিউইয়র্কে ভূগর্ভস্থ ট্রেন অটোমেটিক করা হইবে বলিয়া! বিজ্ঞাপন 
দেখিলাম । আর কয়েকটি দিন সেখানে থাকিলে এটিও দেখিতে পারিতাম। 

নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিগ্ভালয়ে দেখিলাম অটোমেটিক টাইপরাইটার। একটি 
টাইপর।ইটারের তলার একটি বাক্স। ডিক্টেসন দেওয়া হইয়াছে । লম্বা একটি 
ফিতায় ছোট ছোট গর্ডে, মনোটাইপ মেসিনের মত, উহা! খোদাই হইয়া গিয়াছে। 
টাইপরাইটারের তলায় ফিতা ফিট করিয়া দিয়াছে, হুড় হুড় করিয়া টাইপ হইয়া 
যাইতেছে । সে বে কি মজার যন্ত্র না দেখিলে বোঝা কঠিন । 

একটি আশ্চর্যজনক বাস্ত্রিক প্রগতির সংবাদ জানিলাম ফিলাডেলফিয়৷ হইতে 
দেশের পথে নিউইয়র্ক রওনা হইবার ঘণ্টাখানেক মাত্র আথে। নেলসন জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_স্মারক হিসাবে এখান হইতে কি জিনিধ নিতে চান ? নেলসন, মিস 
ফোলের এবং আমি তিনজনে গবেধণ। করিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না 
এমন সমর নেলসন মিস ফোলেরকে এক বড় দোকানে একটি যন্ত্রের কাছে নিয়া 
যাইতে বলিলেন ৷ হস্্ট ইলেকট্রনিক । কত টাকার মধ্যে জিনিষ চাই তাহার 
একটি লিভার টিপিয়া দিলে &ঁ দামে কোন্‌ কোন্‌ ভাল জিনিষ কেনা যাইবে তার 
একটি তালিকা বাহির হইয়া আসিবে। দুর্ভাগ্য আমার, দোকানটা তখন 
বন্ধ ছিল। 

ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিলাম টেক্সাসের দৈনিক 
সংবাদপত্র ডেনটন ক্রণিকেলে ৷ ইলেকট্রনিক মেসিন চালিত একটি সিলিগারে 
ছবি এবং একটি প্লাষ্টিক প্লেট ফিট করিয়! চালাইয়! দিল। দশ মিনিটেরও কম 
সময়ে ছবিট। ব্লক হইয়া গেল। বেশ বড় ব্লক। দামের হিসাব নিলাম-_আমাদের 
এক টাকারও কম পড়ে। সংবাদপত্র যুদ্রণ ইলেকট্রনিকে সুরু হুইয়াছে। 
নিউইয়র্ক টাইমস উহা করিতেছে । শুনিলাম নিউইয়র্ক টাইমস চিকাগো, 
সানক্রান্সিসকো, কানপাস প্রভৃতি বহু সহর হইতে প্রকাশের বাবস্থা হইতেছে। 


২ 


টেলিপ্রিপ্টার মেশিনের মত নিউইয়র্কে টাইপ করিয়া সর্বত্র এক সঙ্গে কম্পোজ 
হইবে এবং সমস্ত সহরে একসঙ্গে প্লেট তৈরি হুইয়! যাইবে । 

বন্তকে এরা কাজে লাগাইয়াছে ঘরে বাহিরে কর্মস্থলে সর্বত্র কারিক শ্রম 
লাঘবে। কিন্তু মানুষ বাহাতে অলস হইয়া না পড়ে তার জন্ত চাই নৈতিক 
মেরুদণ্ড এবং নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক রাখিতে হইলে চাই ধর্ম্বতাব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস 
সেদিকেও সমান লক্ষ্য রাখিয়াছে। অনেককে বলিয়াছি--তোমরা বল তোমাদের 
লীন নাই, আমি দেখিতেছি প্লানের ঠাকুরদাদা তোমরা করিয়া বসিয়া আছ। 
তোমাদের প্লান চোখে দেখা যায় না, তার কোন বই নাই, কোন অনুষ্ঠান বা 
আড়ম্বর নাই, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে তার ফল বোঝা! এবং ভোগ করা যায়। 
আমাদের প্লান আকারে এবং ধুমধড়াক্কায় দ্রুত বাড়িতেছে এবং তার ফল হইতেছে 
দুর্গতি বৃদ্ধি--এ কথ! অবশ্ত তাদের বলি নাই। 
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আমেরিকান অর্থনীতি 


ইয়েল বিশ্ববিগ্তালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ জন পেরি মিলার 
কলিকাতায় আপিয়াছিলেন। তার ছুটি বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম 
আমেরিকান অর্থনীতির ধারা বদলাইয়া গিয়াছে এবং নুতন পদ্ধতির 
সংবাদ আমরা কমই রাখিতেছি। ডাঃ মিলারের সঙ্গে তার হোটেলে 
গিয়া এক ঘণ্ট| আলাপ করিয়াছিলাম এবং তাহার ফলে এ দেশের অর্থ- 
নীতি বুঝিতে যথেষ্ট সহায়ত! হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকা গিয়াই 
তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলাম। বোষ্টনের পরে 
তার কাছে যাওয়ার কথা ছিল এবং হোটেলের অন্ুুবিধায় তাহা ঘটিয়া 
ওঠে নাই। ইহাতে শাপে বর হইয়াছিল। সমগ্র আমেরিকা ভ্রমণের পর 
প্রত্যাবর্তনের মুখে ইয়েল ঘাওয়ার সুযোগ আঙদিলে তাহাকেই প্রকৃত লাভ 
বলিয়া মনে করিয়াছিলাম | 

নিউ ইয়র্ক হইতে ঘণ্ট| ছয়েকের পথ। বেল! প্রায় একটায় নিউ 
হেতেন ্েসনে পৌঁছিলাম। বিশ্ববিগ্থালয়ে পৌছিলাম প্রায় দেড়টা। 
ডাঃ মিলার অপেক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যাহনু ভোজনে নিয়া গেজেন। 
অনেক সময় আলোচনা হইল। ইতিমধ্যে ফরেণ রিলেশন্স কাউন্সিলের 
ডিরেক্টর জ্রাঙ্কলিন, রাশিয়ান ্টাডিজ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ পেনার, 
কালিফোণিয়ার ডাঃ টেলার, ইগডিয়ানার ডাঃ লুইস এবং আরও অনেকের 
সহিত অর্থনীতি নিয়া আলোচনা হইয়াছে । ডাঃ মিলারের সঙ্গে শেষ 
আলোচনা । 

ইংলও যেমন এক কালে কীন্সের উপর নির্ভর করিয়াছিল, 
আমেরিকাতেও দেধিলাম' তেমনি ভাবে রোষ্ঠটোর উপর নির্ভরশীলতা । 
রোষ্টোর অর্থনীতির প্রধান তাৎপর্য হইতেছে বৈদেশিক বাণিজ্যে বেশী 
নির্ভভউ না করিয়া ঘরোয়া অর্থনীতি গঠনের উপর ঝৌঁক। তার অর্থ 
নীতির দ্বিতীয় তাৎপর্যয হইতেছে এই যে, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের মধ্যে 
প্রভেদ কমাইয়া আনিতে না পারিলে যেমন বিশ্ব অর্থনীতি সহজ ও 
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স্বাভাবিক হইবে না, তেমনি একট! দেশের উন্নত এবং অনুন্নত অংশের 
মধ্যে প্রভেদ দুর করিতে ন। পারিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি 
সম্ভব হইবে না। একটি দেশের কৃবিপ্রধান অঞ্চল দবিদ্র এবং শিল্পপ্রধান 
অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হইলে উভয় অংশে সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিবে এবং 
জাতির পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে না। যে দেশে কৃষি শিল্প ব্যবসা 
পেশা চাকুরি প্রভৃতি নিব্বিশেষে লোকে সমান ভাবে শ্বচ্ছল জীবন 
যাপনের উপযুক্ত অর্থ উপাজ্জন করিতে পারিবে সেই দেশেরই সামগ্রিক 
উন্নতি সম্ভবপর হইবে। ইহা করিতে হইলে যাহাকে টেক-অফ 
(৮৪9৪-০৫) বলা হয় .সেই স্তরে পৌছিতে হুইবে। অর্থাৎ থে কোন রূপ 
নৃতন শিল্প প্রচেষ্টা করিতে নামিলে তার 'জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তার 
সমস্তই হয় দেশে পাইতে হইবে, নচেৎ বিদেশী জিনিষ প্রয়োঞ্ন হইলে 
পন্মানজনক সর্ভে উহা কিনিয়া আনিবার সামর্থ্য থাকিবে । দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির জন্য বিদ্েশীর নিকট ভিক্ষা এবং ভিক্ষা না মিলিলে ভেউ 
ভেউ করিবার আবশ্তকতা থাকিবে না। ছুই মহাযুদ্ধে দেখ গিয়াছে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য নির্ভর করা নিরাপদ 
নহে। ঘরোয়া অর্থনীতি গড়িয়া তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই পথ 
দেখাইয়াছে আমেরিকা । ইউরোপের ফ্রান্স জার্মেনী বেলজিয়াম প্রভৃতি 
এই নূতন অর্থনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও 
বুঝিয়াছে বে নিজের দেশে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পজাত সম্পদ 
উৎপাদনের উপযুক্ত. টেকনিসিয়ান ও বিক্রয়ের উপযুক্ত যথেষ্ট লোক না 
থাকিলে ঘরোয়া অর্থনীতির উপর বেশী দুর নির্ভর করা যাইবে না। 
আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, লোকসংখ্যাও প্রচুর। আমেরিকার 
নিজস্ব তেল এবং লোহা! কম পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উহা কিনিয়া 
আনিবার ক্ষমতা তার আছে। টেকনিসিয়ানের অভাব যাহাতে না হয় 
তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা তাহারা করিয়াছে। লোকসংখ্যা প্রায় 
২০ কোটি । তাহাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছে, 
ফল শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং উহার বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্যসাধন 
সম্ভব হইতেছে। ফ্রান্স, জার্ষেণী প্রভৃতি দেখিল তাহাদের দেশে 
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দ্বিতীয়টি অর্থাৎ টেকমিসিয়ান আছে কিন্তু প্রথম ও তৃতীয়টি অর্থাৎ 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যা পর্য্যাপ্ত নাই। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের 
অনিশ্চয়তা তাহারাও তীব্র ভাবে অন্ুতব করিল। এই তাগিদেই কমন 
মার্কেট স্ষ্টি। কমন মার্কেটের একমাত্র উদ্দেশ্তই হইতেছে দল বাখিয়া 
একটা বড় ঘরোয়া অর্থনৈতিক সংগঠন। এই নৃত্তন নীতির তাৎপর্য্য 
সোসালিষ্ট ষ্টালিনও বুঝিয়াছিলেন এবং তার জন্ত তিনিও সোসালিষ্ট দেশ- 
সমূহকে নিয়া কোমেকন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘরোয়া অর্থনীতি 
গড়িয়া তুলিতে হইলে উহার অন্তভূক্ত দেশসমূহকে যত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ 
করা 'দরকার, কমন মার্কেট কনষ্টিটিউসনে তাহ! সম্ভব হইয়াছে, কোমেকনে 
হয় নাই। কমন মার্কেটে ঘরোয়া অর্থনীতি প্রচলনের ফলে প্রথম দিকে 
উহার সম্বদ্ধি দ্রারুণ হইয়াছিল। কিন্তু এখন উন্নতির হার একটু কমিয়া 
আসিতেছে । ইহার কারণ সহজবোধ্য। ধরা যাক্‌, একটি দেশে বছরে 
এক লক্ষ মোটর গাড়ী আমদানী হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য গাড়ী আমদ্রানীর উপর চড়া শুক্ক বসিল এবং দেশে গাড়ী উৎপাদনে 
উৎসাহ দেওয়া হইল। ফলে প্রথম এক লক্ষ দেশী গাড়ী বাহির হুইবা 
মাত্র বিক্রী হইয়া গেল। কিন্তু তার পরের তৈরি গাড়ী অত সহজে বিক্রী 
হইবে না। দেশের লোকের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে গাড়ী বৃদ্ধি সেই হারে 
বাড়িতে থাকিবে । কমন মার্কেট অর্থনীতি প্রথমটা ছিল লম্ষ-প্রদদান 
স্তরে (19100108706 £:০০৭ ), এখন উহ! স্থিতিস্থাপক (809৪0 ) 
হইয়াছে । এই ৪6990170959 বজায় রাখিতে পারিলে তবেই ঘরোয়া 
অর্থনীতি হিসাবে কমন মার্কেটের সার্থকতা অব্যাহত থাকিবে । বুঁটিশ 
কমনওয়েলথ অর্থনীতিও মূলতঃ ইহাই। জাপান একা পড়িয়া! গিয়াছে কিন্ত 
তাহাকেও এ একই পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে । 

কৃষি ও শিক্পপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য অপসারণের উপর জাতায় 
অর্থনীতির শক্তি নির্ভর করে। গ্রামের লোকের উৎপন্ন দ্রব্য সহরবাসী 
সম্তায় কিনিবে এবং সহরের উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামবাসী চড়া দামে ক্রয় করিতে 
থাকিবে, ইহা দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। এই সমস্যাটির 
সন্তোষজনক সমাধান আমেরিকা বা রাশিয়া কেহই করিতে পারে নাই। 
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আমেরিকা কৃষিজীবী লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশে কমাইয়! 
আনিয়াছে; কৃষককে জমির পূর্ণ মালিকান| দিয়াছে; তাহার সর্বববিধ 
সমস্যা সমাধানের উপায় গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিগ্ভালয়সমূহের সাহায্যে 
করিয়াছে। ফলে উৎপাদন এত বাড়িয়াছে যে অত কৃষিজ পণ্যের চাহিদা 
নাই। গ্রম, দুধ, ফল, ডিম, মাংস প্রভৃতি সাধারণ লোকে যাহা! খাইবে 
ধনীরাও তার চেয়ে বিশেষ বেশী পরিমাণে টানিবে না। অপধ্যাপ্ত 
জমিতে অপর্যযাপ্ত কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে দাম পড়িয়া গেল। গবর্ণমে্ট 
সমস্ত বাড়তি ফসল বাজার দরে কিনিয়া নিতে বাধ্য হইল। প্রথমটা 
উহা নষ্ট করা হইত। পরে সুরু হুইল বিশ্বজোড়া খয়রাতি। তাহাতেও 
অন্থবিধা ধটিতে লাগিল। ফলে কৃষিজ পণ্য, বিশেষ ভাবে খাছের 
পাহাড় জমিতে লাগিল এবং তার জন্য কয়েক সহত্র কোটি টাকা আটকা 
পড়িয়া গরেল। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডি কংগ্রেসে এই মরে 
এক বিল আনাইয়াছিলেন যে কৃষকদের যথেচ্ছ উৎপাদিত পণ্য গবর্ণমেণ্ট 
আর কিনিবেন না, উৎপাদন প্লান করা হইবে এবং চাষের জমি বীধিয়া 
দেওয়! হইবে। বিল পাশ হইল না। আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্রই 
পৃথিবীতে একমাত্র গণতন্ত্র ঘেখানে সরকারী বিল পার্লামেন্টে প্রত্যাখ্যাত হইলে 
গমর্ণমেণ্টকে পদত্যাগ করিতে হয় না। 

রাশিয়ায় কৃষির ব্যর্থতার কারণ কিছুদিন আগে ক্রুশচভ নিজেই নির্দেশ 
করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন-_-সরকারী বুরোক্রাসি দ্বারা কৃষি হয় না। 
ভারতে প্রমাণ হইয়াছে উহাদের হারা শিল্পও হয় না। 

আমেরিকান অর্থনীতির দুর্বলতা উহার কৃষি, কিন্তু উহার বুনিয়াদী দৃঢ়তা 
এই যে আয় অপেক্ষা ব্যয় কখনো বেশী হইতে পারিবে না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
অবগ্ত প্রয়োজনীয় খাগ্চ, বস্ত্র বাসস্থান ছুশ্নুলা হইতে পারিবে না, বেকারী 
থাকিবে না৷ এবং যাতায়াতের সকল প্রকার সুযোগ থাকিবে। জীবন ধারণের 
ব্যয় কমিলে তবেই বাড়তি টাকা হাতে থাকিবে এবং বাড়তি টাকা যত থাকিবে 
বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছা ও সামর্থ্য ততই বাড়িয়া চলিবে। একমাত্র বিলাস দ্রব্য 
উৎপাদনেই বৈচিত্র্য সাধন সম্ভব হইবে । 

সমাজের সর্বনিয় স্তরের লোকেরও মাসিক আয় সাধারণতঃ দেড় 


৭৭ 


হাজার টাকার কম নহে । সাংসারিক ব্যয় কত তাহা কয়েকটি দ্রব্যমূল্য 


হইতে দেখাইতেছি £__ 
যুগীর ঠ্যাং_ 
আস্ত মুরগী-_ 

[ এক একটি মুগর্শর 


গোমাংস-- 


৩৫ সেপ্ট, বা ১৭৫ টাকা পাউগ্ড 
২৯ » » ১৪৫ টাকা পাউগ্ড 
ওজন ৩॥ হইতে ৪ পাউও ] 
৪৯ সেণ্ট বা ২:৪৫ টাকা পাউগ্ু 


[ আমাদের দেশে গোমাংস সবচেয়ে সম্তা, মুরগী সবচেয়ে বেশী দাম ] 


মাটন-_ 
শুকর মাংস-- 
টুনা মাছ -. 
টোমাটো-- 


আলু--_ 


কল! (খুব বড় সাইজ ) 
১ পাউগ্ডের ২ খান! কুটি 
পালং শাক-_ 


স্পেনের আমদানী চাউল 


মাগীরিণ__ 


গ্রোলমরিচ-- 
আঙ্গুব-_ 


কমল! লেবুর রস-_ 
খাওয়া খরচ কত পড়িতে 


৩৯ সেন্ট বা ২৯৫ টাকা পাউগ্ড 

৬৯ সেন্ট বা ৩৪৫ টাকা পর্য্যস্ত 

৯॥ আউন্স টিন ৭৯ সেন্ট 

১০ সেণ্ট বা ৫* ন. প. পাউও 

৪ পাউও ব্যাগ ২৯ সেন্ট বা আমাদের হিসাবে 
৭৩ ন. প. সের (২৫ পাউগ্ু ব্যাগ নিলে ৬৯ 


সেপ্ট ) 
১২ সেপ্ট বা ৬০ ন. প. পাউণ্ 
২৯ সেপ্ট বা ১:৪৫ টাকা 
১* আউন্স প্যাকেট ২টি ২৫ সেন্ট বা 
পাচ সিকা 


৫॥ আউন্দ 
প্যাকেট ৩৩ সেণ্ট বা ১:৬৫ টাক 
এক পাউও প্যাকেজ ২টি ৮১ সেপ্ট বা ২ 


ূ টাকা পাউও 
৪ আউন্স টিন ৪৫ সেন্ট 


৩ পাউও ২৯ সেণ্ট বা প্রতি পাউগ আট 
আনার কম 
১২ আউন্স টিন ২টি ৪৫ সেণ্ট বা ২'২০ টাকা 


পারে ইহা হইতে তার আন্দাজ পাওয়া 


যাইবে। আমাদের তুলনায় তাহাদের আয় দশগুণ কিন্তু খাওয়া খরচ 


সামান্য বেশী। 
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খাওয়ার পর চাই থাকার ব্যবস্থা | প্রায় প্রত্যেক বড় সহরের পাশে 
সহরতলীতে নূতন সহর পত্তন হইতেছে এবং সেই সব স্থানে লোকে যাহাতে 
সহজে বাড়ী করিতে পারে তার অজজ্র সুযোগ দেওয়া! হইতেছে। ফিলাডেলফিয়া 
সহরের উপকঠে নিউ জাগিতে বাড়ী কিনিতে কত খরচ গড়ে ১৮ই নভেম্বর ১৯৬২ 
তারিখের ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার পত্রিকা হইতে তার কয়েকটি নমুনা 
দিলাম £ | 

(১) একতল! বাড়ী, তিনটি শয়নকক্ষ, একটি বড় হল, গ্যারেজ, দেঁড 
খান! বাথরুম, রাম্নাঘর.-.দাম ১৫,৯৯০ ডলার বা প্রায় ৮০ হাজার টাকা। প্রথমে 
১০ শতাংশ বা ৮ হাজার টাকা দিয়া ধাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে, বাকিটা কিস্তিতে 
শেষ হইবে । 

(২) দৌোতল! বাড়ী, ৪ শয়নকক্ষ, একটি বড় হল, একটি বড় খাওয়ার 
ঘর, কাপড় ধোলাইয়ের ঘর, আড়াইটি বাথরুম, মেকানাইজভ রান্নাঘর-..দ্রাম 
১৩,৯৯৭ ডলার বা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। প্রথমে ১০ শতাংশ, বাকিটা 
কিস্তিতে । 

(৩) একতলা বাড়ী, ৩ শয়ন কক্ষ, ১॥ বাথরুম, গ্যারেজ, মেকানাইজ 
রান্নাঘর দাম ১১৯৯০ ভলার। ৩৯০ ডলার দিয়! ঢুকিতে পারিবে, বাকিটা 
কিস্তিতে । কিন্তির কোন নির্দিষ্ট ন্যুনতম সীমা নাই, যে যেমন দিতে 
পারে উভয়পক্ষের সুবিধা দেখিয়া! তেমনি চুক্তি করে। বহু কোম্পানী প্রথমে 
কোন থোক টাকাই নেয় না, প্রথম হইতেই কিস্তির টাকা শোধ আবন্ত 
হয়। বাট বা সত্তর হাজার টাকায় যে বাড়ী সেখানে হয় আমাদের দেশে 
কোন বৃহৎ সহরে তার চেয়ে বিশেষ কম খরচ পড়ে না। প্রথম কিন্তি 
আরম্ভ করিবার জন্য অনেক কোম্পানী তিন চার মাস সময় দেয়। 

বাড়ীতে এলুমিনিয়ামের দর্জ] জ্ঞানালা বসানো আজকাল ফ্যাসান 
হইয়াছে। এলুমিনিয়ামের একটি দরজা এবং ৬টি জানালার খরচ পড়ে 
মোট ২২॥ ডলার বা একশত টাকার একটু বেশী। তাও সবটা একসঙ্গে 
দিতে হয় না, চার কিস্তিতে দিলেই যথেষ্ট। 

রান্নাঘর মেকানাইজ সপ্তাহে সওয়া তিন ডলার কিস্তিতে করা যায়। 

নৃতন মডেলের নেশ! সাংঘাতিক । বাথরুম ষ্টাইল পুরাণো৷ হইয়া গিয়াছে । 
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উচ্া বালাইতেই হইবে, নচেৎ কোন অতিথি আঙিলে নিন্দা অনিবার্ধ্য। 
সমস্ত বাথরুম নৃত্নভাবে মোজাইক করিতে এবং আপটুডেট ফিল্সচার 
বসাইতে খরচ মাক্র ২৯৯ ডলার বা দেড় হাজার টাকার কম। কাজ শেষ হইবার 
পর ছয় মাস পর্য্স্ত টাকা দিতে হইবে না। ছয় মাস ব্যবহারের পর 
টাকা শোধ করিতে হইবে। কোন কোন কোম্পানী বাথরম, রাক্লাঘর 
নৃতনতাবে তৈরী করিবার টাকা নেয় মাসে ৫ ডলার কিস্তিতে, সাত 
বৎসরে টাকা শোধ হয়। 

সহরতলীর বাড়ী কর্মক্ষেত্র হইতে ৩০।৪০ মাইল দুরে । যাতায়াতের 
বন্দোবস্ত চাই। বাস বা ট্রেণে অস্ুবিধা, সুতরাং নিজের গাড়ী চাই। 
১৯৬২ সালের নবেম্বর মাসে বিজ্ঞাপন দিয়াছে ১৯৬৩ মডেল সেতভ্রোলে 
কিনিতে হইলে প্রথমে ২৫ ডলার বা ১২৫ টাক! দিলেই গাড়ী মিলিবে 
তার পর সপ্তাহে ৯৭৫ ডলার বা ৫ টাকার কম কিন্তি। ইহা নৃতন 
গাড়ীর ব্যবস্থা । বছর শেষ না হুইতেই সে বছরের মডেল পুরাণো হইয়া 
যায় এবং দাম কমিতে থাকে । ১৯৬২ সালের নবেম্বরে ১৯৬২ মডেল ফোর্ড 
(বৃহৎ গাড়ী ) দাম কমিয়া হইল ১৫৯৫ ডলার। ব্যবহৃত গাড়ী নহে, 
সম্পূর্ণ নূতন গাড়ী। আট হাঞ্জার টাকারও কম। তাও দিতে কষ্ট হুইবে 
বলিয়া সপ্তাছে ১৪২৫ ডলার কিস্তি । ছুই বৎসরে দায় শোধ হুইবে। 
১৯৬১ মডেল ফোর্ড বছরের শেবে দাম কমিয়া হুইল ১১৯৫ ডলার বা ছয় 
হাজার টাকারও কম। কিন্তি সপ্তাহে ১০২৫ ডলার । 

পুরাণো গাড়ীর দামের নমুন৷ কয়েকটি দ্িলাম। এই দ্বামগুলি ১৯৬২ সালের 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হইতে গৃহীত হইয়াছে £ 


১৯৬১ মডেল ডজ- ১৬৯৭ ডলার 
১৯৬১ মডেল ক্রাইসলার_- ১৫৯৯ 
১৯৬০ মডেল শেত্রলে-- ১২৯৯ 
১৯৬০ মডেল ডদ্ - ৮৯৯ 
১৯৫৯ মডেল শেভ্রলে- ৬৯৯ 
১৯৫৮ ফোর্ড ভি-৮ ৩৪৯ 
১৯৫৬ প্যাকার্ড-- ২৯৯ 
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১৯৫৫ বুইক-__ ১২৯ 


১৯৫৫ ফোর্ড ডি-৮ ৯৯ 
১৯৫৫ পষ্টিয়াক ৪৯ 
১৯৪৯ শেত্রলে-_ ২৯ 


গাড়ী চড়িতে পেট্রল লাগে । দাম ২৭ সেপ্ট বা এক টাকা গ্যালন। 
আমার্দের দেশে চার টাকা । গাড়ী কিনিতে কোন কষ্ট নাই। বছু কোম্পানী 
প্রথমে কোন টাকা নেয় না। কিন্তি সপ্তাহে বড় জোর ৫* টাকা। তাও 
মাস ছয়েক পরে দিতে আরম্ভ করিলেও আপত্তি নাই । এই দেশে প্রতি 
পরিবারে একটি অস্ততঃ গাড়ী কেন থাকিবে না? 

গাড়ী কেনা এবং চন্ডা খুব সোজা কিন্তু বড় সহরে গাড়ী রাখা ভয়ানক 
কঠিন। গাড়ী এত বাড়িয়া গিয়াছে যে রাস্তায় রাখা দুষ্কর । অধিকাংশ 
রাষ্তাই এক মুখো করিতে হইয়াছে। বিনা পয়সায় গাড়ী রাখার জায়গা 
নিতান্ত কম। গাড়ী রাখার জন্য দশ বিশ তল! বাড়ী হইয়াছে, চাল্জ 
ঘণ্টায় এক টাকার মত। রাস্তায় বনু স্থানে মিটার বনিয়াছে। এখন বাধ্য 
হইয়া সহরের প্রান্তে নিজের গাড়ীতে আসিয়া সেখানে গাড়ী রাখে এবং 
বাসে বা ভূ-গর্ভস্থ ট্রেণে সহরে ঢোকে । সহবের মধ্যে যাতায়াতের জন্ত 
ট্যা্ি, বাস ট্রাম এবং বড় অনেক সহরে ভূগর্ভস্থ ট্রেণ আছে। ট্যাক্সি মোটামুটি 
পর্যাপ্ত বলা চলে। খুব বেশী অপেক্ষা করিতে হয় না। উপরে যে মৃূল্য- 
তালিকা দিলাম তাহা পুরাণো গাড়ী বিক্রর কোম্পানীদের দ্াম। খবরের 
কাগজে ব্যক্তিগত গাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখিয়া কিনিলে আরও কমে পাওয়৷ 
যায়। যেমন ১৯৬০ মডেল শেত্রলে বিক্রীর দাম ছিল ১০৯৫ ডলার । ১৯৬০ 
মডেলের একটি এয়ার কগ্ডিণন ক্যাডিলাক ২* হাজার মাইল মাত্র চলিয়াছে, 
বিজ্ঞাপন ছিল দাম ৩১*০ ডলার। 

উৎপাদনের গতি বজায় রাখিবার জন্য এরা কোন জিনিষ মেরামতে বিন্দুমাত্র 
উত্সাহ দেয় না। ছাতার দ্ধাম ২ ডলার, তার মেরামত খরচা ১০ ভলার। 
মেরামতের দ্রিকে লোককে নিক্ুৎসাহ করিবার জন্য একটি নূতন কৌশল ইহারা 
অবলম্বন করিয়াছে । কোন জিনিষের পার্টস যাহাতে আলাদা খুলিয়া বদলানো 
না যায় তার জন্ত সমস্ত ভিতরটা এমন ভাবে আঁটিয়া দিতেছে যাহাতে একটা 
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অংশ বদ্লাইতে হইলে সবটা জিনিষ ভাঙ্গিতে হয়। যেমন ঘড়ির সমস্ত 
ভিতরটা এমন ভাবে জুড়িয়া দিতে নুরু করিতেছে যাহাতে তার কোন 
অংশ আলাদা খুলিয়া বর্দলানো না যায়। এদের শ্লোগান হইতেছে 
কোন জিনিষ খারাপ হইলে ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দাও, আবার একটা নূতন 
কিনিয়! লও। 

উৎপাদনে উৎসাহ দানের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে মডেল পরিবর্তন । পুরাণো 
মডেলের গ্রাড়ী বা টেলিভিসন ব্যবহার করিতে দ্রেখিলে লোকে নাক 
সি”্টকাইবে। রেললাইনের ছুই পাশে পরিত্যক্ত ষে সব গাড়ীর পাহাড় জমিয়৷ 
থাকিতে দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় গাড়ী রীতিমত চকচকে থাকিতেই বাতিল 
করিয়া দ্বেয়। শুনিয়াছি গাড়ীর নম্বর প্লেট খুলিয়া নিয়া অনেকে রাস্তায় 
ফেলিয়া চলিয়া যায়, পুলিশ সেই সমস্ত গ্রাড়ী নিয়! ডাম্পে বা ধাপার মাঠে 
ফেলে। টেলিভিসনের গুদামে শুনিয়াছি উৎকৃষ্ট চালু জিনিষ মডেল পুরাণো 
হইয়া গিয়াছে বলিয়! ফেলিয়া রাখে । 

একদিকে আমেরিকা যেমন প্রতিটি মান্গুষকে কর্থে উৎসাহ এবং স্বচ্ছল 
জীবিক1 নির্বাহের সুযোগ দিয়াছে, তেমনি ধনীর ধনবৃদ্ধি ও শোষণ-প্রবৃত্তি 
সক্কোচেরও বন্দোবস্ত করিয়াছে । ব্যবসায়ীরা বড় হইলে জোট বীধিয়া এক- 
চেটিয়! কারবার করিতে পারে এবং তাহার স্বযোগ নিয়া ছোট ব্যবসাকে গলা 
টিপিয়া হত্যা করে। এই প্রবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য প্রথমে শেরমান 
আইন এবং পরে ক্লেটন আইন প্রণীত হয়। এরূপ কঠোরতার সহিত 
এই ছুই আইন প্রয়োগ করা হয় যে মনোপলিষ্টরা বুঝিয়া নিয়াছে 
ওদিকে সুবিধা হুইবে না, জনসাধারণকে শোষণের চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্ট 
তাহা সহা করিবে না। আর একটি জিনিষ শিল্পপতিরা বাঘের মত ভয় 
করে, তাহা হইতেছে গ্রাণ্ড জুরী। গত বৎসর লৌহ শিল্পপতিরা ইম্পাতের 
দাম টন প্রতি মাত্র তিন ডলার বা ১৫ টাকা বাড়ায়। প্রেসিডেণ্ট কেনেডি 
ধমক দেন যে মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারিবে না। শিল্পপতিরা উৎপাদন ব্যয় 
বৃদ্ধির ধুয়া তুলিলে প্রেসিডেণ্ট বলেন-_ গ্রা্ড জুরী বসাইয়া৷ দিতেছি, তার 
সামনে আসিয়! প্রমাণ কর যে উৎপার্দন ব্যয় বাড়িয়াছে। শিল্পের উৎপাদন 
ব্যয়ের কতক অংশ সব দেশেই গোপন রাখে এবং গ্রাণ্ড জুরী তার সন্ধান 
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জানিতে ও সেই গুপ্ত হিসাব টানিয়া বাহির করিতে পারে। &ঁ ঘোষণার 
পর শিল্পপতিরা চুপ করিয়৷ যায়। 

আয়কর মৃত্যুকর প্রভৃতির সাহায্যে ধনীর আয়ের একটি বুহৎ অংশ কাড়িয়া 
নেওয়া ছাড়াও উপরোক্ত উপায়ে উহাদের অপরিমিত ধন সঞ্চয় ও শোষণ প্রবৃত্তি 
বন্ধ রাখা হয়। 

আমেরিকান অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তি। সাধারণ ব্যক্তি ভাল 
খায়, ভাল পরে, ভাল থাকে কি না সেই দিকে সমস্ত সময় গবর্ণমেন্ট দৃষ্টি রাখেন 
এবং গবর্ণমেন্টের এই কাজে দেশের ইনটেলেকচুয়ালরা সব সময় সহায়তা 
করেন। সেখানে আমাদের মত কন্ট্রোল নাই। খুচর। জিনিষের ক্রয় কম বেশী 
হইতেছে কি না, শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় ঠিক মত কাজ পাইতেছে কি না ইত্যাদি 
বিষয়ের প্রাতি সর্ববদ] নজর রাখা হয়। উহাদ্িগকে বলে 170010860: বা অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার স্ুচক। যদ্দি দেখা যায় খুচর] ভ্রব্য ক্রয় কমিতেছে তখন 
বুঝিতে হয় লোকের হাতে পয়সা কমিয়া আসিতেছে । কেন তাহাদের আয় 
কমিতেছে তৎক্ষণাৎ তার অনুসন্ধান আধ হয় এবং রোগের নিদান আবিষ্কারের 
পর তাহার চিকিৎসা হয়। কল কারখান! ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর হুকুম জারী 
করিয়া অর্থ নৈতিক গলদ দুর কর! যায় ইহা তাহারা বিশ্বাস করে না। অর্থ- 
নৈতিক জীবনে সামান্ বিশৃঙ্খলার সুচনা ঘটিলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করে 
এবং কারণ আবিষ্কার করিয়া তার চিকিৎসা দ্বারা পুনরায় অর্থ নৈতিক স্বাস্থ্য 
ফিরাইয়া আনে । লক্ষ্য সেই এক---সামান্ঠতম মান্ুষটিরও ঘেন লেশমাত্র আধিক 
কষ্ট না হয়। ব্যক্তিকে তাহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে না, 
ব্যক্তিকে সামাজিক ইউনিট হিসাবে কল্পনা করে এবং ব্যক্তি যাহাতে সমাজের 
প্রতি কর্তব্য এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় তার জন্য উহার প্রাণপণ যত্ব করে। 
আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ঠিক এইরূপ ছিল। তার বিশদ 
আলোচনার স্থান. এখানে নয়। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে সামাজিক 
ব্যবহারে, ধন্মাচরণে এবং অর্থ নৈতিক বনিয়া্দ সংগঠনে ধনতান্ত্রিক আমেরিকা 
ভারতীয় সভ্যতার শিক্ষা জীবনে রূপায়িত করিতেছে এবং উহাদের 
পরিত্যক্ত বন্ততন্ত্রবাদ সোসালিজমের প্যাকেটে আমদানী করিয়া আমরা 
মভার্ণাইজ হইতেছি। 


ও 


আমেরিকা, ইংলগ এবং জার্ম্েনী এই তিনটি দেশ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবাধ 
অধিকার দিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা যাহাতে পুরাণো ক্যাপিটালিজমের মত 
শোবণের স্তরে পৌছিতে না পাবে, সেই সঙ্গে তার ব্যবস্থাও উহারা করিয়াছে। 
আগুন আছে, আগুনের দাহিক! শক্তিও আছে কিন্ত খাগুবদাহনের যে ক্ষমতা 
তার ছিল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । 


২৮৪ 


প্রত্যাবর্তন 


বিদেশ সম্পর্কে আমেরিকান নাগরিকর্দের জ্ঞান বৃদ্ধির কত প্রকার বন্দোবস্ত 
আমেরিকান ইনটেলেকচুয়ালরা করিয়াছেন তার অনেক পরিচয় দিয়াছি। 
আটলাণ্টা নিগ্রো বিশ্ববিগ্তালয়ে আর একটি নূতন জিনিষ দ্বেখিয়াছিলাম-_ 
আমেরিকান বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহের ফিল্ড ্টাফের রিপোর্ট সাভিস [ /7091687 
[0702567518199 [71610 56861 1390078 99251969 ]1| এরা পৃথিবীর বিভিন্র 
দেশে উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করেন এবং রিপোর্টের আকারে 
এ সিরিজে তাহা প্রকাশ করেন। এদের অফিস নিউইয়র্কে। রিপোটগুলি 
তাল করিয়া দেখিবার সময় ছিল না। ফিল্ড গ্রাফ সাভিসের একজিকিউটিত 
ডিরেক্টর ফিলিপ স টলবট। 

প্রত্যাবর্তনের পথে নিউইয়র্কে ফিল্ড ষ্টাফ আফিসে ফিলিপ স টলবটের সঙ্গে 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে ফিলাভেলফিয়ায় লিখিয়া দ্িলাম। ডেট্ুয়ট 
হইতে ফিরিলাম ফিলাডেলফিয়া। এথানে আর বেশী কাজ ছিল না। কয়েকটা 
দিন হাত পা ছড়াইয়া একটু বিশ্রাম নিতে পারিলাম। ভোর না হইতে তৈরি 
হওয়া এবং নয়টা ।বাজিতেই একের পর এক সাক্ষাৎকারে ছুটিয়া যাওয়ার তাড়া 
আর রহিল না। 

ফিলাডেলফিয়ার পর আবার নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে মাডিসন এভিনিউয়ে 
ফিল্ড ষ্টাফের আফিস। হোটেল টুডোর হইতে বেশী দুরে নয়। হাঁটিয়াই গেলাম। 
রিসেপসনের মহিলা এক প্রবীণ ভদ্রলোকের ঘরে পৌছিয়া দিলেন । ঢুকিতেই_ 
নমস্তে। 

বলিলাম - কতদিন আমাদের দেশে ছিলেন ? 

হাসিয়া জবাব দিলেন--তা৷ মন্দ নয়, তবে খুব বেশী দিনও নয়। 

টলবট ভারতে আপিয়াছিলেন জানিতাম। বলিলাম-_আপনিই কি মিঃ 
টলবট ? 
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-না। টলবট প্রেসিডেন্ট কেনেডির এমিসটাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তাহাকে এখন প্রায়ই ওয়াশিংটনে থাকিতে হয়। এখন তিনি 
ওয়াশিংটনে । 

ভদ্রলোকের নামটি ভুলিয়৷ গিয়াছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেশ জমাইয়া 
নিলেন। এখান হইতেই নিউইয়র্ক ইক এক্সচেঞ্জ দেখিতে টাইটলারের নিকট 
বাওয়ার কথা । নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবার উপায় ছিল না। 


১৯৬১ সালে ভারত সম্পর্কে টলবট নিজে যে রিপোর্টটি লিখিয়াছেন সেটি 
দবেখিলাম। যুগবাণীর আকারের ১৮ পৃষ্ঠার একটি ছোট পুস্তিকা । তাহাতে 
ভারতের আধুনিকতম অর্থনীতির ও প্লানের সুন্দর চিত্র আছে। কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চর্য্য ঠেকিল উহার একটি ছোট্ট অংশ-_-আশ্গগত্য কার কাছে? টলবট 
বলিতেছেন--স্বাধীনতা না পাওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন জাতীয়তা- 
বাদী, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব তাহারা করিয়াছেন। একটি এক্যবদ্ধ 
জাতীয় মনোভাবও তাহারা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। স্বাধীনতার 
পর ঘরোয়া সমস্যা প্রধান হইয়া দীড়াইয়াছে, রাঞ্জনীতিতে প্রাথমিক সামাজিক 
ইউনিটের প্রভাব পড়িতেছে। সমগ্র জাতির পরিবর্তে লোকে অঞ্চল, ভাষা, 
ধন্ম সম্প্রপ্ায়, জাতি ও পরিবারের ভিত্তিতে চিন্তা করিতে শিখিতেছে। একের 
পর এক গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধে তুলিয়া ধরিবার 
জন্ত লড়াই করিতেছে। তিক্ত ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদ্র্শনেও কাজ হয় ন! দেখিলে 
দাঙ্গাহাঙ্গামার পথ ধরিতেছে। আসামী ভাষীর! বাঙ্গালীদের পিটাইয়! প্রদেশ 
ছাড়া করিয়াছিল ইহাও টলবট বলিরাছেন এবং এ ঘটনাকে ১৯৪৭-এপ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ১৩ বৎসর পরবস্তা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। মহারাহই গুজরাট পৃথকীকরণ, পঞ্জাবে ফতে সিংহের অনশন, 
নাগালাণ স্থাপন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া টলবট বলিতেছেন-__ভারতে একটি 
স্বাধীন জাতি গড়িয়া তুলিতে ধাহাগা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহারা ইহাতে 
চিন্তিত হইবেন ইহ। বুঝিতে পারি। চার কোটি মুসলমানের মধ্যে সাশ্প্রদারিক 
ভিস্িতে আবার একটি ইসলামিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে দেখিয়! হিন্দু নেতারা 
বিব্রত বোধ করিতেছেন, ইহাও টলবট বলিয়াছেন। সেলিগ হারিসনের 
ইণ্ডিয়া দ্দি ডেঞ্জারাস ডিকেডস [ ভারত ইতিহাসের বিপজ্জনক কয়েকটি দশক ] 
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বইটির উল্লেখ তিনিও করিয়াছেন। ইন্ডিয়ান বিশ্ববিগ্ভালয়ে ডাঃ লুইসের বাড়ীতে 
ওই বই নিয়া বিশদ আলোচনা হইয়াহিল। ফিল্ড সাভিসেও এই কথাই বলিলাম 
যে বহু ধর্ম বছ সংস্কৃতিসম্পন্ন বু জাতি বহু ভাষী দেশে ধর্ম, সম্প্রদায়, অঞ্চল, 
ভাষা, জাতি প্রসৃতির প্রভেদ থাকিবেই। তবে টলবটের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ একমত যে, দেশের প্রতি আন্ুগত্য খন সকলের নিকট সকলের চেয়ে 
বড় হইয়া উঠিবে তখনই আমাদের এ সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে । 
আমেরিকা এবং রাশিয়া উত্তয় দেশেই এই জাতীয় অজস্র ভেদাভেদ ছিল, ছুই 
দেশেই তাহারা উহাদের সামঞ্স্ত বিধান করিতে পারিয়াছে এই কারণে যে 
ছুজনেই দেশের প্রতি আঙ্ুগত্যকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে। পরাধীনতা এবং 
পার্টিসন ভারতবাসীর বিবেক বুদ্ধি এমন বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে যে আনুগত্যের 
প্রশ্নের গুরুত্ব আমরা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবেসে 
বোধ শক্তি দ্রুত আসিতেছে এবং দেশের ইনটেলেকচুয়াল সমাজ যে দিন 
আনুগত্যের প্রশ্নকে বথাবথ গুরুত্ব দান করিতে পারিবেন সেই দিন হইতে উহা 
সমাজের নিম্নতম বিবদমান স্তরেও ছড়াইয়া পড়িবে। এঁক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি 
গড়িয়! উঠিতে তখন আর বেশী সঘয় লাগিবে না। দুর্ভাগ্য আমার, টলবটের 
সঙ্গে ইহা নিয়া আলোচনার সুযোগ হইল না। 

নিউ ইয়র্কে আবু একটি অদ্ভুত আবিষ্কার হইল-_0020:0216699 0. (9 
[010159191৮5 809. ০1] /১29175 ( বিশ্ববিগ্ভালয় এবং বিশ্ব ঘটন! সম্পর্কে 
কমিটি )। রকফেলার ফাউণ্ডেশনের (প্রেসিডেন্ট ভীন রাস্ক ( বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট 
কেনেডির বৈদেশিক সেক্রেটারী ), মিনেটার ফুলব্রাইট, ভাগারবিল্ট বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ের চ্যান্সেলার হাতি ব্রান্সকম্ষ, কার্ণে গী কর্পোরেশনের প্রেসিডেপ্ট গার্ডনার 
প্রভৃতি কমিটির সভ্য। টলবট এখানেও অন্যতম কর্মকর্তা । কমিটির গুরুত্ব 
কতখানি ইহা! হইতেই তাহা বুঝ! বাইবে। কমিটির কেন্দ্র ফোর্ড ফাউণ্ডেশন 
আফিলে। এ*দের সমস্ত রিপোর্ট বিনামূল্যে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে বিলি 
করা হয়। সরকারী কর্মচারী ব্যবসায়ী এবং অন্তান্ত যে কোন লোক চিঠি 
লিখিলেই উহ পাঠানো হয়। আমি যে রিপোর্টটি পাইলাম তাহা হইতেছে বিশ্ব 
রাজনীতিতে আমেরিকান বিশ্ববিগ্ালয়সমুহের ভূমিকা । আমেরিকান বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়সমূছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অধ্যাপনা এবং গবেষণা কত উন্নত 
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এবং কত ব্যাপক হইয়াছে এই রিপোর্টে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়৷ যায়। 
আমেরিকান কলেজগুলিতে এরূপ অধ্যাপনা এবং গবেষণা যাহাতে আরও 
বাড়িতে পারে, আও গভীর হয় তার জন্তও কমিটি চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
রিপোর্টে বলা হুইয়াছে- স্বাধীন সমাজে বিশ্ববিগ্ভালয় হইতেছে জাতির চোখ। 
উনার সাহায্যে এক দেশ অন্য দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও মনের কথা জানিতে ও 
বুঝিতে পারে। ফলে স্বাধীন সমাজের দিগন্ত স্থদুৰ প্রসারী হইয়া স্বাধীন 
আন্তর্জাতিক সমাজ সৃষ্টি হইতে পারে । আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটা 
জিনিষে ভয়ানক ঝোঁক দিয়াছে--প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ দেঁশের সংস্কৃতি ভিন্ন 
অপর কোন সংস্কৃতির বিষয় উত্তমরূপে জানিতে হইবে। এই উদ্দোশ্ত সম্মুখে 
রাধিয়া কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিতেছে । ইহার্দের 
জ্ঞান যাহাতে পু'থিগত ন1 থাকিয়া যায় তার জন্য দলে দলে ছাত্রছাত্রীকে বিদেশ 
প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে । প্রথম দ্বিকট। ছাত্রছাত্রমদ্ের প্রধানত: ইউরোপে 
পাঠানো! হইত কিন্তু ইউরোপের প্রতি ঝৌক কমাইয়! দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া 
এবং আফ্রিকায় অধিক সংখ্যায় পাঠানো হইতেছে । আন্তজ্জাতিক বিষয়ে 
অধ্যাপকদের জ্ঞান যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। 


কোন দেশের ইতিহাস সেই দেশের ভাষা না জানিলে উত্তমরূপে আয়ত্ত হয় না, 
এই ধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগাইয়! দিয়া তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় 
উৎসাহিত কর! হইতেছে। রাশিয়ায় রবীন্দ্র সাহিত্য রুশ ভাষায় অনুদিত 
হহুতেছে, উহা! সংগ্রহ করিয়া! লাইব্রেরীজাত করিতেছে আমেরিকায় কলন্দিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয় । চিকাগো! বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান ছাত্রের স্মিত মুখের 
পরিষ্কার বাঙলা প্রশ্ন-_-আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, ভুলিতে পারি না । 


রিপোর্টে লক্ষ্য করিলাম আমেরিকা এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যা 
বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে না। প্রাচীন ভারতের রীতি ছিল--শিক্ষক 
বিদ্যা দান করিবেন, বিঘ্যা বিক্রয় করিবেন না। সমাজ শিক্ষককে প্রতিপালন 
করিবে, শিক্ষক কৃষি শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি কোন জীবিকার তিতর দিয়া 
অর্ধোপার্জনে প্রবৃত্ত হইবেন না । সমাজ তাহাকে পালন করিবে এবং তিনি প্রতি 
ুষ্ুর্ণে সমাজের কল্যাণ স্মরণ রাখিয়। ছাত্রকে সামাজিক ইউনিট হিসাবে তৈরি 
করিয়। দিবেন । ইহাই ছিল ব্রাহ্মণের অথবা! শিক্ষকের কাজ । আমেরিকানরা 
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আমাদেকু প্রাহীন শিক্ষার এই ধারাটি আর্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। বর্ধয়ান 
যুগে শিক্ষকের ব্তেনস্ুক হওয়। ভিন গত্যন্ধর ন্তাই ইহা সুনিশ্চিত কিন্তু বেতৃনভূক 
হওয়! সেও এখনও কোন দেশে শিক্ষককে চাকুরীত্বীবী বলিয়া! অভিহিত কর! 
হয় না, তাহাকে পেশাজীবী বলিয়া বলা হয়। গ্রাচীন ভারতে শিক্ষকতার দ্বিতীয় 
উদ্দেস্ঠ সমাজ ক্ল্যাণ, এই বস্তি উহার! অ্বতি যত্বের সন্ত্ত্ত আয়ত্ত করিতেছে । 
রিপোর্টটিতে আছে-_বিশ্বের ও সম্বাজের সমস্যা! উন্মুক্ত উদার দুর্টিতে পর্যবেক্ষণ 
এবং সেই জ্ঞান সকলকে দান বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব । এই দায়িত্ব পালনের জন্তু 
ঃসামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং মাধ্যমিক স্কুলের! সহযোগিতা করিতেছে, 
এক সন্ধে অগ্রসর হইতেছে আমেরিকার স্বু্দ কলেজ বিশ্ববিফ্যালয়ে বিদ্বেশী 
ছাত্রদের আগমনে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হইতেছে । এমন বহু ছাত্র আসে যাহার! 
ইংরেজি জানে না। তাহাদিগকে বত্বের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে ইংরেছি শিখাইয়া 
লওয়া হয় । বর্তমানে আয়েরিকায় ৫* হাজারের অধিক বিদেশী ছাত্র পড়িত্তেছে, 
ইছারা মোট ছাত্্রসংখ্যার ১৬ শতাংগ। 

দেখিতে দেখিতে কট! দ্রিন কাটিয়া গেল। ষারাদিন বৃষ্টি এবং সারারান্রি 
বরফপাত চলিয়াছে । প্রথম দিন বাহিরে আসিয়৷ দেখি সমস্ত গাড়ীগুলির মাথায় 
ভুলার বস্তা । এ আবার কি ঢং, ভাবিয়া ছু পা অগ্রসর হইতেই একটি ছোট্র 
পার্ক। সমস্তট! মাটি তুলায় ঢাকা, মাঝে মাঝে উহা! তেদ করিয়া ছু একটি লাল 
এবং হুল্দে ফুল উকি দিতেছে । এতক্ষণে বুঝিলাম উহ! তুলা নহে, তুষার । 
আগে শৃম্ত ডিগ্রীর নীচে তাপমান্রার বাহিরে আয্লিলে মিনিট দশেক দীড়াইয়। 
চোখ কচলাইয়৷ ধাতস্থ হইতে হইত । এখন অনেকটা! সহিয় গিয়াছে। 

১০ই [ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় এয়ারপোর্ট আফিসে বাওয়ার কথা। বেলা 
তিন্নটায় হোটেল হইতে বাহির হইতে হইবে । হোটেলের দিন আরম্ভ হয় বেলা 
তিনটায় । টুডোর হোটেলের পাশেই ।বিমান খাটির সিটি অফিস। ৫॥ টায় 
বাহির হইলেই যথেষ্ট । তবু তিনটায় বাহির হইয়া পড়িলাম। নছিলে আড়াই 
ঘণ্টার জন্ত ২৪ ঘণ্টার চাঙ্জ লাগিবে। 


যকাল হইতে আবহাওয়ার নুন! দেখিয়া প্লেন ছাড়িবে কি না তাহাতে 
বিলক্ষগ সন্দেহ ছিল। এয়ার ইতিয়া কাউন্টারের মহিলা বলিলেন-_সন্ধ্যা 
ছয়টায় বঙ্গিতে পারিব প্লেগ কখন ছাড়িবে। যাওয়ার সময় লগ্ডনে গনিয়াছিলাম 
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শীতকালে অর্থাৎ অক্টোবর হইতে মার্চ এয়ার ইত্ডিয়ার লগ্ডন নিউ ইয়র্ক সার্ডিস “ 
থাকে না, বিও এ সি-তে যাইতে হয়। হইয়াছিলও তাহাই। কিন্তু এখন ! 
দেখিলাম ঘোর শীতেও নিউ ইয়র্কে এয়ার ইওিয়ার প্লেনেই চড়িতে হইবে। 

সুটকেশ ছুটি বুক করিয়! দ্রিলাম। 

ছয়টায় গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে মহিলা বলিলেন--আজ প্লেন ছাড়িবে না 
কাল সকাল দশটায় ছাড়িবে। স্থুটকেশ ছুটি একটি পাবলিক লকারে রাখিয়া 
হোটেলে যাইতে বলিলেন । 

এক দিনের নবাবীর একটু সথ হইল। গেলাম বিশ্ববিখ্যাত অভিজাত 
হোটেল ওয়ালভর্ফ এষ্টোবিয়ায়। গিয়া দেখিলাম চাঙ্জ এমন একটা কিছু 
মারাত্মক নয়, দৈনিক কুড়ি ডলারের ঘরই নবাবীর পক্ষে যথেষ্ট । যেকোন 
সহরের ভাল হোটেলের ঘর সাত আট বা দশ ডলারের কমে পাওয়া যায় না। 
ঘর খুব বড়। খাট প্রায় ফুটবল খেলার মাঠ। বিছানায় শুইয়া মনে হুইল যেন 
পাতালে চলিয়াছি, গর্দী এত নরম। স্বুৃশ্ত মূল্যবান চিঠির কাগজ, খাম টেবিলে 
রাধা আছে। আলমারী ড্রেসিং টেবিল বাথরুম অপূর্বব | এদের দৈনিক একশত 
ডলারের ঘর ন! জানি কি-_ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়৷ পড়িলাম । 

ভোর না হইতে টেলিফোনে জানাইয়া দিল, এয়ার পোর্টের লাইমুজিন 
আসিয়াছে । উঠিয়া তাড়াতাডি প্রস্তুত হইয়া নামিয়া গেলাম । উঠিবার আগে 
ওয়ালডফ এক্টোরিয়া হোটেলের খাটে লুঙ্গি ফতুয়া শোভিত মুক্তি একবার আয়নায় 
দেখিয়া নিলাম । বাহিরে শীত যতই হউক, ঘরে সর্বত্র এমন তাপ যে পাতলা 
একটা চাদ্রও গায়ে দিতে হয় না । 

লাইমুজিন সোজা ছুটিল আইড.ল ওয়াইল্ড বিমান ধাটিতে । সহরের বিমান 
খাটির দিকে গেল না। সেখানে নাগিয়া এয়ার ইগ্য়া কাউন্টারে বলিলাম-_ 
আমার ব্যাগ পাবলিক লকারে রাখতে বলিয়াছে, তাহাই বাখিয়াছি, এখন 
উহার কি হইবে? 

কাউণ্টারে ছিল এক আমেরিকান যুবক । সে তৎক্ষণাৎ. টেলিফোন করিয়া 
দিল। সকাল সাতটায় আমরা এয়ারপোর্টে পৌছিয়া গিয়াছি। এতক্ষণে 
পাকা খবর মিলিল__প্লেন ছাড়িবে সকাল সাড়ে দশটায় । আটটার পর এয়ার 
ইণ্ডিয়ার এক মাত্রাজী কন্মচারীতে ট্যাক্সিতে আমার ব্যাগ নিয়া আসিলেন। 
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সাড়ে দশটায় প্লেন ছাড়িল। আবার আটলান্টিক অতিক্রম। নিউ ইয়র্কে 
মেলানে৷ ঘড়িতে তখন | বেলা দুইটা, আটলান্টিকে হুর্ধ্য ডুবিতেছে। এবার 
আমর! চলিয়াছি স্থর্য্যের বিপরীত দ্দিকে । বেলা আড়াইটায় অন্ধকার হইয়া গেল। 
লগ্ুন পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় নয়টা । পোে নামিয়া চা পান হইল। 
গভীর রাত্রে প্যারিস এবং জেনেভ। পার হইল। দুজায়গাতেই প্রবূল বৃষ্টি। 
এই সময়টা এরার হোষ্টেস ছিল একটি ইংরেজ তরুণী। তাহাকে বলিলাম-- একটু 


শোয়ার ব্যবরস্থা করিতে পার? তৎক্ষণাৎ তরুণীটি ছুটি হাতল থুলিয়। ফেলিয়। 
বিছানা করিয়া দিল। মাথার বালিশ আগাইয়া দিয়া পায়ে কম্বল চাপা দিয় 
গেল। 

প্রত্যুষে কাইরো। এখানে আবার পোর্টে নিয়া গেল। এয়ার পোর্টের 
সংলগ্র সৌখীন দ্রব্যের দোকান। দাম দ্রেখিলাম খুব চড়া। আমেরিকায় যে 
জিনিষের দাম দেখিয়াছি ছুই ডলার এখানে চাহিল আট ডলার। টেবিলে 
কয়েকটি পত্রিক1 দেখিয়া ভাল লাগিল । চাহিয়া নিলাম। বোম্বাইয়ে প্লেন হইতে 
নামাইয়! সকলকে নিয়া গেল এয়ারপোর্টে । সেখানে ফেলিয়া বাখিল প্রায় ঘণ্টা 
পাচেক। প্লেনে উঠিয়া দেখি সমস্ত কাগজপত্র ঝাটাইয়া বিদায় করিয়াছে। 
নামিবার সময় বলিয়াছিল সব ঠিক থাকিবে। 

কলিকাতায় বখন নামিলাম তখন রাব্রি হইয়াছে । ছুইটি ব্যাগের একটি 
নামিয়াছে, অন্তটি গিয়াছে টোকিও । 
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